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1 নারীজীবন ও প্রসৃতি-পরিচর্যণা 


ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার 
এম্‌, বি) ডি, পি, এইচ. ৷ 


ডাকা জেলার ভূতপূর্বব ও বর্তমান ফরিদপুর জেলার 
ডিষ্িক্ট হেল্থ অফিসার ;__পলীসবাস্থা, সরল 
স্বাস্থ্া-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-সোপান ( ১ম, ২য় ও ৩য় 
ভাগ) প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য ॥ ওলাউঠা রোগের 
প্রতিকার ও চিকিৎসা, বসন্ত রোগের 
পাই বাকিটা (২য় সংস্করণ) 
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প্রিন্টার--শ্রীমনোহর সরকার 
০প্রস্ 
২৫নং রার়বাগান স্্রীট 
কলিকাতা 


শু ঙ্লঙ্স 


যাহার কৃপায় এই বিশ্বমানব জাতি মঙ্গলের, 
দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তাহার 
নাম স্মরণ করিয়া 
সুচভিব্পহ্চেক্ অভ্টীকুত্ড 


এই 


এই 


নারীজীবন ও প্রসাত-পরিচর্ধা। 


বঙ্গদেশীয় মাতৃজাতির করকমলে 


সলাত জরর্টিনডি হুইক্শ 4 


নারীজীবন ও প্রসৃতি-পরিচধ্যা 


সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা । 


ফরিদপুর জেলার ডিছ্রিক্ট হেল্থ অফিসার 
শ্রীযুক্ত অভয়কুমার সরকার, এম, বিঃ ডি, পি, 
এইচ, মহাশয়ের নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা, 
বইখানি পড়িয়া পরম শ্রীতি লাভ করিলাম | অভয় 
বাবুর কলেরা ও বসন্ত রোগ সম্পকীয় বই ছুইখানি 
বাংলাদেশে যে প্রকার প্রশংসা ও সমাদর লাভ 
করিয়াছে, এই বইখানিও আশা করি তাহাদের 
অন্থুরূপ আদর লাভ করিবে, ইহা নিঃসস্কোচে 
বলিতে পারি। কারণ ধাত্রীবিদ্তা সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত 
যতগুলি বই বাংলা ভাষায় লেখা হইয়াছে, অভয় 
বাবুর বইখানি তাহাদের মধ্যে আদরণীয় হইবে 
সন্দেহ নাই। 

ধাত্রীবিদ্ায় অভিজ্ঞ অভয় বাবু এই পুস্তকে 
স্্রীজাতির বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন দৈহিক অবস্থ্ণ 
ও তাহার পরিণাম বিশদ ভাবে কৃতিত্বের সহিত 
আলোচন! করিয়াছেন। ধাত্রীবিগ্ার . যারতীয় 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও সুন্দররূপে ইহাতে . সন্বিবন্ধ 


৮০ 
হুইয়াছে। পুস্তকে অনেকগুলি ছবি সন্গিবেশিত 
হওয়ায় প্রতিপাগ্ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে 
বেগ পাইতে হয় না। অক্পশিক্ষিতা৷ গ্রাম্য ধাত্রীদের 
পক্ষেও বিষয়টি আয়ন্ত করিবার বিশেষ সুবিধা 
ইহাতে আছে । 
লাদেশের মিউনিসিপালিটি, ডিষ্রাক্ট বোর্ড 

প্রভৃতির কর্তৃপক্ষ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এই 
বইখানিকে ধাত্রীবিষ্ঠা শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ 
করিলে উহা শিক্ষা কাধ্যে প্রভৃত সহায়তা করিবে 
বলিয়া মনে হয়। 

ধাত্রীবিদ্ভা-শিক্ষা আমাদের দেশে এখনও কত 
পশ্চাতে পড়িয়৷ রহিয়াছে, তাহা বলিবার. প্রয়োজন 
নাই। সুতরাং এই সুন্দর বইখানির বহুল প্রচার 
হইলে যে দেশের অশেষ কল্যাণ হইবে, তাহা : 
বলাই বানুল্য। প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর, ইহা 
গৃহপাঠ্য পুস্তকরূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে 
আশা করি। 


প্রাস্ক্ষল্র-_এল্‌, এম্‌চ বিশ্বাস; এল, আর, সি, এস; 
ভি টি, এম এগ এইচ; ডি, পি, এইচ, (লগুন ) 


নি, বািরনরিনিসরিনত নে টি গলে রানি 


নিবেদন। 


চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধাস্রীঁ 

বিদ্যার চচ্চা করিতে আমার বেশ আকাঙ্ষা হয়। ক্রমে 

এ বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা করার স্থযোগ ঘটে। কিন্ধ 
পরবর্তী কালে গ্রাম্য ধাত্রীদের শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত 
হওয়ায়, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করি। ক্রমে অল্প 
শিক্ষিত ধাত্রীদের মধ্যে তাহাদের কর্তব্য কাধ্য শিক্ষা 
দিতে যে কষ্ট ও অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছি, তাহারই 
ফলে “নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধয” আজ প্রায় পাঁচ, 
বৎসরের চেষ্টায় প্রকাশিত করিতে পারিলাম। 

এ বিষয়ে আরও কয়েকখানি স্থলিখিত পুস্তক. বঙ্গ- 
ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা সত্বেও গ্রাম্য ধাত্রী:ও. 
অ্পশিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদের জন্ত এই পুস্তকখানি লেখাঁ 
বিশেষ প্রয়োজন আছে বোধ করিয়াই প্রণয়ন করিয্বাছি,।. 
আশ! করি, যাহার! পলীগ্রামে ধাত্রিকেন্দ্রে কার্য শিক্ষণ 
দিবার ভার লইলেন, তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিদ্ 
যতটা সম্ভব ধাত্রীদিগকে অল্প সমক্নে প্রয়োজনীয় বিরক- 
গুলি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন | 

প্রত্যেক পরিবারের শিক্ষিত মহিলারা এই পুস্তক. 
পাঠ করিলে ধাজিবিদ্ভার জটাল বিষয়গুলি নিজ নিক্ধ- 


(২) 


চেষ্টার দ্বারা অনেকট। বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস 
কবি। 

বন্ধু বাঞ্ধবদের বিশেষ অনুগ্রহে ও আগ্রহাতিশয্যে 
এই পুস্তকখানি মুত্রিত হইল বটে, কিন্তু ইহা সর্ববাক্ষ 
হ্থন্দর করিবার বিশেষ চেষ্ট। ও বযত্্ু সত্বেও নানাপ্রকার 
অঙ্গহা'নি ঘটল বুঝিতেছি। যদি শ্রীভগবান্‌ স্থযোগ দেন, 
“তবে বারান্তরে আরও অনেক প্রয়োজনীয় অবশ্ঠ জ্ঞাতবা 
খিষন সন্পিবেশ করিবার চেষ্ট। পাইব। এই পুস্তক পাঠে 
যদি কাহারও কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয়, তবে আম নফল 
জ্ঞান করিব। 

এই পুস্তক প্রণয়ন কর্ধ্যে আমার অধীনস্থ চিকিৎসক- 
গণের অনেকেই বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য 
আমি তাহাদের নিকট খণী। স্রেহাম্প্দ আীমান্‌ 
অসূল্য রতন ঘোষ বি, এ এই পুস্তকের কতকাংশের 
প্র, দেখিয়া দিয়! আমাকে বিশেষ সাহাৰা করিয়াছেন। | 
তাহাকে আমার আস্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

পরিশেষে ঘাহাদের পদাস্কান্থশরণ করিয়া আমি এই 
পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহান্দিগের নিকট 
আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি-- 

নিবেদফ-__ 


১১1৬৭ ্ ০ 


১। 
২ 
ও 
৪ | 
৫ 
৬। 
া] 
৮ 
৯। 
১৩ 


১১ 


সূচীপত্র । 


বিষয় 


নারীজীবনের বিশেষত্ব 

মাতৃত্বের বিকাশ 

বিবাহের বয়স নির্ণয় 

বিবাহের দাস্সিতব 

বিবাহ বংশ রক্ষার মূল 

বিবাহে স্বয়স্বর প্রথা 

মাতৃত্ে ্রহ্ষচর্ধ্য 

অকাল মাতৃত্ব তত 

মাতৃত্বে খতু পরিচর্যা ॥ 
॥ খতু কালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ ও 

তাহার প্রতিকার - 

। জনন যন্ত্রাদি ও তাহার কাধ্য কি 


১২। গর্ত সঞ্চার 
১৩। গর্তের ক্রমঃবিকাশ 


১৪। 


গর্ভ লক্ষণ 


১৫। গর্ভাবস্থায় নিম্নম পালন 


১৬ 


। গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক লক্ষণ ও 
তাহার প্রতিকার 
কে) গতাবস্থায় রক্তশ্রাব 
(খ) গর্ভাবস্থার অচৈতন্ততার কারণ ও 
প্রতিকার ( চ2০107819 ) 
€গ) গর্ভাবস্থায় সংক্রামক রোগ 


পৃষ্ঠা 
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২৯। 


৩১। 
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বিষয় 


পুর্ণ গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর পরিচর্যা 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 

গর্ভীবস্থার স্থিতি সময় এবং প্রসবের 
দিন নিণয় * শত 
প্রসবের পূর্বে কি করা উচিত 
প্রসবের সময় কি করা কর্তব্য 

প্রসব সময় কি উপায়ে সংক্রামক রোগ 
নিবারণ করা যায় ত 
প্রসব সময় কাধ্য করবার জন্ত ধা 
কোন্‌ কোন্‌ ওষধ প্রস্তত করিবে 
প্রসব কালীন নিয়ম পালন *** 
বস্তিদেশ ও প্রসব প্রণালী “১, 
প্রসৰ ও ভাহার লক্ষণ তত 
প্রসবের তিনটা অবস্থ। 

অস্তানের নাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা? 
অন্ব(ভাবিক প্রসব তত 
ক্রণের অস্বাভাবিক পনির ৰা 
আবন্থান নত ৯ 
বআাতুডে নিয়ম পালন 

সন্ধান পালন ** ০০ 


পৃষ্ঠা 
১৬*---১৬২ 
১৬৩১ খজ 


১৭৭--১৭৮ 
১৭৮-১৮৪ 
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২৩৫--২৫৪ 


২৫৫---২৮৪ 
২৮৫-_-২৯৮ 
২৯৯ 
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1 নারীজীবন ও প্রসৃতি-পরিচর্যণা 


ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার 
এম্‌, বি) ডি, পি, এইচ. ৷ 


ডাকা জেলার ভূতপূর্বব ও বর্তমান ফরিদপুর জেলার 
ডিষ্িক্ট হেল্থ অফিসার ;__পলীসবাস্থা, সরল 
স্বাস্থ্া-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-সোপান ( ১ম, ২য় ও ৩য় 
ভাগ) প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য ॥ ওলাউঠা রোগের 
প্রতিকার ও চিকিৎসা, বসন্ত রোগের 
পাই বাকিটা (২য় সংস্করণ) 


৪ ৮ 
৮৩: লা 


রে 
করত রর 








প্রকাশক__ 


কলেজ রোড, 
ফরিদপুর 


৫ 


প্রিন্টার--শ্রীমনোহর সরকার 
০প্রস্ 
২৫নং রার়বাগান স্্রীট 
কলিকাতা 


শু ঙ্লঙ্স 


যাহার কৃপায় এই বিশ্বমানব জাতি মঙ্গলের, 
দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তাহার 
নাম স্মরণ করিয়া 
সুচভিব্পহ্চেক্ অভ্টীকুত্ড 


এই 


এই 


নারীজীবন ও প্রসাত-পরিচর্ধা। 


বঙ্গদেশীয় মাতৃজাতির করকমলে 


সলাত জরর্টিনডি হুইক্শ 4 


নারীজীবন ও প্রসৃতি-পরিচধ্যা 


সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা । 


ফরিদপুর জেলার ডিছ্রিক্ট হেল্থ অফিসার 
শ্রীযুক্ত অভয়কুমার সরকার, এম, বিঃ ডি, পি, 
এইচ, মহাশয়ের নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা, 
বইখানি পড়িয়া পরম শ্রীতি লাভ করিলাম | অভয় 
বাবুর কলেরা ও বসন্ত রোগ সম্পকীয় বই ছুইখানি 
বাংলাদেশে যে প্রকার প্রশংসা ও সমাদর লাভ 
করিয়াছে, এই বইখানিও আশা করি তাহাদের 
অন্থুরূপ আদর লাভ করিবে, ইহা নিঃসস্কোচে 
বলিতে পারি। কারণ ধাত্রীবিদ্তা সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত 
যতগুলি বই বাংলা ভাষায় লেখা হইয়াছে, অভয় 
বাবুর বইখানি তাহাদের মধ্যে আদরণীয় হইবে 
সন্দেহ নাই। 

ধাত্রীবিদ্ায় অভিজ্ঞ অভয় বাবু এই পুস্তকে 
স্্রীজাতির বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন দৈহিক অবস্থ্ণ 
ও তাহার পরিণাম বিশদ ভাবে কৃতিত্বের সহিত 
আলোচন! করিয়াছেন। ধাত্রীবিগ্ার . যারতীয় 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও সুন্দররূপে ইহাতে . সন্বিবন্ধ 


৮০ 
হুইয়াছে। পুস্তকে অনেকগুলি ছবি সন্গিবেশিত 
হওয়ায় প্রতিপাগ্ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে 
বেগ পাইতে হয় না। অক্পশিক্ষিতা৷ গ্রাম্য ধাত্রীদের 
পক্ষেও বিষয়টি আয়ন্ত করিবার বিশেষ সুবিধা 
ইহাতে আছে । 
লাদেশের মিউনিসিপালিটি, ডিষ্রাক্ট বোর্ড 

প্রভৃতির কর্তৃপক্ষ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এই 
বইখানিকে ধাত্রীবিষ্ঠা শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ 
করিলে উহা শিক্ষা কাধ্যে প্রভৃত সহায়তা করিবে 
বলিয়া মনে হয়। 

ধাত্রীবিদ্ভা-শিক্ষা আমাদের দেশে এখনও কত 
পশ্চাতে পড়িয়৷ রহিয়াছে, তাহা বলিবার. প্রয়োজন 
নাই। সুতরাং এই সুন্দর বইখানির বহুল প্রচার 
হইলে যে দেশের অশেষ কল্যাণ হইবে, তাহা : 
বলাই বানুল্য। প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর, ইহা 
গৃহপাঠ্য পুস্তকরূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে 
আশা করি। 


প্রাস্ক্ষল্র-_এল্‌, এম্‌চ বিশ্বাস; এল, আর, সি, এস; 
ভি টি, এম এগ এইচ; ডি, পি, এইচ, (লগুন ) 


নি, বািরনরিনিসরিনত নে টি গলে রানি 


নিবেদন। 


চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধাস্রীঁ 

বিদ্যার চচ্চা করিতে আমার বেশ আকাঙ্ষা হয়। ক্রমে 

এ বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা করার স্থযোগ ঘটে। কিন্ধ 
পরবর্তী কালে গ্রাম্য ধাত্রীদের শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত 
হওয়ায়, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করি। ক্রমে অল্প 
শিক্ষিত ধাত্রীদের মধ্যে তাহাদের কর্তব্য কাধ্য শিক্ষা 
দিতে যে কষ্ট ও অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছি, তাহারই 
ফলে “নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধয” আজ প্রায় পাঁচ, 
বৎসরের চেষ্টায় প্রকাশিত করিতে পারিলাম। 

এ বিষয়ে আরও কয়েকখানি স্থলিখিত পুস্তক. বঙ্গ- 
ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা সত্বেও গ্রাম্য ধাত্রী:ও. 
অ্পশিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদের জন্ত এই পুস্তকখানি লেখাঁ 
বিশেষ প্রয়োজন আছে বোধ করিয়াই প্রণয়ন করিয্বাছি,।. 
আশ! করি, যাহার! পলীগ্রামে ধাত্রিকেন্দ্রে কার্য শিক্ষণ 
দিবার ভার লইলেন, তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিদ্ 
যতটা সম্ভব ধাত্রীদিগকে অল্প সমক্নে প্রয়োজনীয় বিরক- 
গুলি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন | 

প্রত্যেক পরিবারের শিক্ষিত মহিলারা এই পুস্তক. 
পাঠ করিলে ধাজিবিদ্ভার জটাল বিষয়গুলি নিজ নিক্ধ- 


(২) 


চেষ্টার দ্বারা অনেকট। বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস 
কবি। 

বন্ধু বাঞ্ধবদের বিশেষ অনুগ্রহে ও আগ্রহাতিশয্যে 
এই পুস্তকখানি মুত্রিত হইল বটে, কিন্তু ইহা সর্ববাক্ষ 
হ্থন্দর করিবার বিশেষ চেষ্ট। ও বযত্্ু সত্বেও নানাপ্রকার 
অঙ্গহা'নি ঘটল বুঝিতেছি। যদি শ্রীভগবান্‌ স্থযোগ দেন, 
“তবে বারান্তরে আরও অনেক প্রয়োজনীয় অবশ্ঠ জ্ঞাতবা 
খিষন সন্পিবেশ করিবার চেষ্ট। পাইব। এই পুস্তক পাঠে 
যদি কাহারও কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয়, তবে আম নফল 
জ্ঞান করিব। 

এই পুস্তক প্রণয়ন কর্ধ্যে আমার অধীনস্থ চিকিৎসক- 
গণের অনেকেই বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য 
আমি তাহাদের নিকট খণী। স্রেহাম্প্দ আীমান্‌ 
অসূল্য রতন ঘোষ বি, এ এই পুস্তকের কতকাংশের 
প্র, দেখিয়া দিয়! আমাকে বিশেষ সাহাৰা করিয়াছেন। | 
তাহাকে আমার আস্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

পরিশেষে ঘাহাদের পদাস্কান্থশরণ করিয়া আমি এই 
পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহান্দিগের নিকট 
আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি-- 

নিবেদফ-__ 


১১1৬৭ ্ ০ 


১। 
২ 
ও 
৪ | 
৫ 
৬। 
া] 
৮ 
৯। 
১৩ 


১১ 


সূচীপত্র । 


বিষয় 


নারীজীবনের বিশেষত্ব 

মাতৃত্বের বিকাশ 

বিবাহের বয়স নির্ণয় 

বিবাহের দাস্সিতব 

বিবাহ বংশ রক্ষার মূল 

বিবাহে স্বয়স্বর প্রথা 

মাতৃত্ে ্রহ্ষচর্ধ্য 

অকাল মাতৃত্ব তত 

মাতৃত্বে খতু পরিচর্যা ॥ 
॥ খতু কালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ ও 

তাহার প্রতিকার - 

। জনন যন্ত্রাদি ও তাহার কাধ্য কি 


১২। গর্ত সঞ্চার 
১৩। গর্তের ক্রমঃবিকাশ 


১৪। 


গর্ভ লক্ষণ 


১৫। গর্ভাবস্থায় নিম্নম পালন 


১৬ 


। গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক লক্ষণ ও 
তাহার প্রতিকার 
কে) গতাবস্থায় রক্তশ্রাব 
(খ) গর্ভাবস্থার অচৈতন্ততার কারণ ও 
প্রতিকার ( চ2০107819 ) 
€গ) গর্ভাবস্থায় সংক্রামক রোগ 


পৃষ্ঠা 
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২৫ 
২্৬। 
২) 
২৮। 
২৯। 


৩১। 
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৮ 


বিষয় 


পুর্ণ গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর পরিচর্যা 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 

গর্ভীবস্থার স্থিতি সময় এবং প্রসবের 
দিন নিণয় * শত 
প্রসবের পূর্বে কি করা উচিত 
প্রসবের সময় কি করা কর্তব্য 

প্রসব সময় কি উপায়ে সংক্রামক রোগ 
নিবারণ করা যায় ত 
প্রসব সময় কাধ্য করবার জন্ত ধা 
কোন্‌ কোন্‌ ওষধ প্রস্তত করিবে 
প্রসব কালীন নিয়ম পালন *** 
বস্তিদেশ ও প্রসব প্রণালী “১, 
প্রসৰ ও ভাহার লক্ষণ তত 
প্রসবের তিনটা অবস্থ। 

অস্তানের নাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা? 
অন্ব(ভাবিক প্রসব তত 
ক্রণের অস্বাভাবিক পনির ৰা 
আবন্থান নত ৯ 
বআাতুডে নিয়ম পালন 

সন্ধান পালন ** ০০ 
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নারীজীবন ও প্রসৃতি-পরিচর্ধ্যা 


ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার 
এম, বি, ডি, পি, এইচ। 


ধাত্রী বিদ্যায় অভিজ্ঞ ঢাকা জেলার ভূতপূর্বব এবং 
ফরিদপুর ডিট্রক্টবোর্ড বর্তমান স্বাস্থ্য কর্ধচারী কলিকাতা 
কিংসহাসপাঁতালের তৃতপূর্ধব রেসিডেন্ট মেডিক্যাল 
স্থগারিন্টেণ্ডেট ও ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের 
অধ্যাপক পল্লী স্বাস্থ্য সরল সাস্থ্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সোপান 
€ ১ম ২য়, ওয় ভাগ প্রভৃতি অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য ওলাউঠা 
রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা বসস্ত রোগের গ্রতিকার ও 
চিকিৎসা ( ২য় সঃ পৃষ্ঠা) মাতৃ জাতির জীবন ও শিশু 
মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক রচিত। 


প্রকাশক 
লন্রক্কান্্র এ সপ্ন, 
কলেজ রোভ, ফরিদপুর । 
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ও্াপ্ডিস্ান্ন 


প্রকাশকের নিকট 

দাসপ্তপ্ত এণ্ড সন্দ ৫০1৩ নং কলেজ স্্রাট 
চক্রবর্তী চাটার্ডি 

গুরুদাস লাইব্রেরী কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা 
প্রেপিডেন্সি লাইব্রেরী ঢাক! 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা সম্বন্ধে কতিপয় 
অভিমত 


কলিকাতা! কর্পোরেশনের প্রধান কর্মচারী 
্বাস্থ্যবিদ্‌ ডাঃ মজুমদার লিখিয়াছেন ৪ 


[10505 8০7৩ 0)1০88% 0০ 1১০০% “নারীজীবন ও 
প্রস্থতি পরিচধ্যা” ৮ ৫, 48৮. ওজয, এ 8 
70১৮1752075 0001 £1৮৪3 & 0611150৭০০0 0£ 
021778772650716136 0 0911561598585. 7176 7০০04 
111 109 115510] 607 [010 1588 এ$ ৪1] 23 6017 190165 
আ)0 197 00 ৪০৮ ৪1092. ০0£ 0105 501১19০1০11) 
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চস, 5, (608). 

বঙ্গদেশস্থ স্কুলসমূহের ও ধাত্রী ক্লাস 
সমুহের মেডিক্যাল ইন্স্পেক্টর ডাঃ 
শ্রীজ্যোতির্ময় ব্যানাড্জি, এমৃ, বি, ডি, পি, 
এইচ মহোদয় লিখিতেছেন ₹__ 

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পুস্তক রচরিতা ডাক্তার সরকার 
বঙ্গদেশে সৃপরিচিত। তাহার প্রণীত “ওলাউঠ! রোগের 
প্রতিকার ও চিকিৎসা” এবং “বসস্ত রোগের প্রতিকার ও 


€২) 

চিকিৎসা” (২য় সংস্করণ) অতি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ 
আদরণীয় হইয়াছে । প্নারী-জীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা” 
নামক পুম্তকখানি পাঠ করিয়া অতীব গ্রীতিলাভ 
করিলাম ॥ বর্তমানে এইরূপ পুস্তকের প্রচার বিশেষ 
বাঞ্থছনীয়। পুস্তকের ভাবা অতি সরল ও প্রাঞ্জল। 
অর শিক্ষিতা রমণীগণও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 
কতকগুলি ছবি সন্নিবেশিত হওয়াপ্র প্রতিপাছ্য বিষয়গুলি 
হৃদয়ঙ্ম করার আরও স্থবিধা হইয়াছে । এই পুস্তক 
প্রত্যেক ধাত্রীক্লাসে পাঠ্যরপে নির্বাচিত হওয়া উচিত। 
বঙ্গদেশে গ্রামা ধাত্রীকেন্দ্রগুলি পরীক্ষা করিবার সময় 
এরূপ পুস্তকের অভাব অন্গভব করিয়াছি। ডাক্তার 
সরকার ধাত্রীবিগ্যায় অভিজ্ঞতা সহ ধাত্রীকেন্্র পরিচালন 
করিতে গিয়া এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। 
যাহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছেন, আশা করি 
তাহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত 
হইবেন। আমার অনুরোধ ধাত্রীকেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত 
চিকিৎসক ও ছাত্রীগণ এরূপ পুস্তকের প্রচলন করিয়া 
দেশের ও দশের মঞ্জল করিবেন। এরপ পুস্তক প্রতি 
ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে আশা করি। 
গ্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক! কুমারী বা নববধূ এই পুস্তক অবপ্ত 
অবশ্য পাঠ করিবেন | তাং ৮1৭৩২ 1 


(৩) 
ভাঃ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এল, এম, 
এস্‌ মহাশয় লিখিতেছেন £-_ 
বন্ধুবর ভাক্তার অভয়কুমার সরকার মহাশয়ের 
*নারী-জীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্যা” পাঠে অত্যন্ত গ্রীত 
হইলাম। ইহাতে গর্ভিনী, প্রস্থতি, নবজাত শিশু সম্ন্ধ 
জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই আছে এবং এরূপ সহজ সরল 
ভাষায় লিখিত সামান্য লেখাপড়া থাকিলেই বুঝিতে 
পারা যায়। সকল গৃহস্থেরই এই পুস্তক থাকা নিতান্ত 
প্রয়োজন, যাহাতে গৃহিণী ও বধূকন্যাগণ অবসর মত 
নাটক নভেল ন! পড়িয়। ইহার আলোচনা করে তত্প্রতিও 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, তাহাতে সংসারের অসীম ম্গল, 
সাধিত হইবে । আশা করি অভয়বাবু দীর্ঘ আমু লইয়া 
এইরূপ মঞ্ঘল সাধনে দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। 
ইতি ৪ঠা আষাঢ় । ১৩৩৯ সাল। 


হাওড়ার ডিদ্িক্ট হেল্থ অফিসার ভাঃ 
শ্রীকমলাপ্রসাদ মুখাজ্জি, এম, বি, ডি, পি, 
এইচ, মহাশয় লিখিয়াছেন £_ 

ফরিদপুরের স্বাস্থ্য কম্মচারী ডাক্তার অভয়কুমার সরকার 


এম, বি, ডি, পি, এইচ মহোদয় বর্তমানে বঙ্গদেশে আবাল- 
বৃদ্ধার নিকট তাহার লিখনী চালনার জন্য হুপরিচিত। 


0৪) 

নিষনপ্রাথমিক শ্রেণীতে তাহার “পলীশ্বাস্থ্য” পুস্তক পাঠ্য 
হওয়ায় সরলমতি বালক" বালিকা স্বাস্থ্য বিভাগের ও 
তাহাদের কাধ্যের সংবাদ পায়। পরে উচ্চপ্রাইমেরী 
শ্রেণীতে তাহার “সরল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান” এ সরলমতি 
বালক বালিকার মনে সাধারণ স্বাস্থ্য এবং শরীর রক্ষার 
মোটামুটি জ্ঞানপ্রদান করিয়া থাকে | ক্রমে উচ্চবিদ্যালয়ে 
তীহার প্রণীত “স্বাস্থ্য সোপান” ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ 
পড়িয়া ছাত্রগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়া 
থাকে । 

সাধারণ শিক্ষিত লোকের জ্ঞানলাভের জন্ত তিনি 
পগলাউঠা রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা” এবং “বসন্ত 
রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা” ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রকাশ 
করিফ্কা দেশের ও দশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন । 
এবার পনারী-জীবন ও প্রস্থতি পরিচর্ধয।” নামক স্ত্রী পাঠা 
পুস্তকথানা রচনা করিয়াও সমাজের অশেষ কল্য!ণ সাধন 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

এই পুন্তক প্রাণ ব্যস্কা, কুমারী, নববধূর ও গৃহিণীর 
অবশ্ত পাঠ্রূপে প্রতি গৃহে বিরাঞ্জ করিবে আশা করি । 
ধাত্রী বিদ্যায় দুর্কবোধ্য বিষয়গুলি ছবির সাহায্যে বুঝাইবার 
ব্যবস্থাও ইহাতে আছে। প্রত্যেক ধাত্রীকেন্দ্ে শিক্ষক ও 
ঈাত্রিগণের ভন্য এই পল্তক ক্রয় করা উচিত । তাং ১৬৩২ 


(৫) 
বীরভূমের ডিই্রিক্ট হেল্থ অফিসার ডাঃ 
ব্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, বি, ডি, পি, এইচ, 
ডি, টি, এম্‌ মহাশয় লিখিয়াছেন £_- 


স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পুস্তক লেখক ডাঃ সরকার বাঙ্গলা 
দেশের আবাল বৃদ্ধা-বনিতার নিকট স্থপরিচিত। গত 
কয়েক বৎসর ধরে তাহার প্রণীত “ওলাউঠা রোগের 
প্রতিকার ও চিকিৎসা” ও প্বনন্ত রোগের প্রতিকার ও 
চিকিৎসা” ( ছ্িতীয় সংস্করণ) বার্গালাদেশের গৃহে গৃহে 
প্রচারিত হইতেছে । আশা! করি তাহার “নারীজীবন 
ও প্রস্থতিপরিচধ্য।” অতি অল্প সময়ে প্রতি মেয়ে, নববধূ 
ও গৃহিণীর বিশেষ আদরের সামগ্রীক্ূপে পরিগণিত 
হইবে। পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ 
করিলাম। এক্সপ অভিনব পুস্তক বঙ্গভাষায় আর বাহির 
হয়েছে বলে আমার জানা নাই। 

ধাত্রীবিগ্ভায় অভিজ্ঞ অভয়বাবু স্বাস্থ্যবিভাগে পাড়াগায়ে 
ধাক্রীকেন্দ্রের উপযোগী করে এই পুস্তক প্রকাশ করায় 
এ ধাত্রীক্লাসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা চিকিৎসক এবং অল্প 
শিক্ষিত! গ্রাম্য রমণীগণও এই পুস্তক পাঠে বিষয়টা বেশ 
বুঝিতে পারিবেন। অনেকগুলি ভাল ভাল ছবি সন্দি- 
বেশিত হওয়ায় পুস্তকখানি সর্বাঙ্সুন্দর হইয়াছে । আশা! 


€৬) 
করি, দেশবাসী বিবাহ বাঁসরে এরূপ পুস্তক উপহার দিয়া 
সমাজের ও জ্রীজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম 
হইবেন। ভগবানের কৃপায় একপ্‌ পুস্তকের বহুল প্রচার 
একাস্ত বাঞ্ছনীয় । 


ঢাকার ডিষ্রিক্ট হেল্থ অফিসার ডাঃ 
শ্রীবিনয়কুমার রায়, এমৃ, বি, ডি, পি, এইচ, 
ডি, টি, এম্‌ মহাশয় লিখিয়াছেন £__ 

ডাঃ সরকার কৃত “ওলাউঠারোগের প্রতিকার ও 
চিকিৎসা” এবং - “বসম্তরোগের প্রতিকার ও চিকিৎস1” 
(২য় সংস্করণ) নামক পুন্তকদ্বয় পাঠ করিয়া তৎসম্বদ্ধে 
আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্যবিভাগের কশ্মচারী, 
ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ শিক্ষিত লোক- 
দিগকে পড়িতে অন্থরোধ করিয়া নিলাম। তাহার এই 
পুস্তকদ্ধয় অতি অল্প সময় মধ্যেই দেশে বেশ প্রচারিত 
হইতেছে । সম্প্রতি তাহার "নারীজীবন ও প্রশ্থতি পরি- 
চর্ধ্য” নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃষ্চিবোধ 
করিলাম। ধাত্রীবিদ্যায় এ যাবৎ যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে তন্মধ্যে এই পুস্তকখানি যে বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখানি 
প্রত্যেক পরিণত-বযস্কা মেয়ের, নববধূর এবং গৃহিণীর পাঠ্য- 


(৭) 

পুস্তকরূপে প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে আশা করি 
পুস্তকের বিষয়গুলি সম্যক সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা কর! 
হইয়াছে এবং কতকগুলি ছবি সন্পিবেশিত হওয়ায় গ্রাম্য 
ধাত্রীদের পক্ষে বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । প্রত্যেক 
জেলায় যে সকল ধাত্রীকেন্ত্র খোলা হয় তাহার শিক্ষক, 
ডাক্তার এবং ছাত্রীদের জন্য এই পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্বাচন 
করা প্রয়োজন বোধ করি। ডাক্তার সরকার অদম্য 
উৎসাহ ও আগ্রহে এই প্রকার পুস্তক রচন! করিয়া দেশের 
ও দশের মঙ্গলার্থে যে শ্রম করিয়াছেন, আশা করি 
তাহা সার্থক হইবে। 


পাবনার ভিষ্রক্ট হেল্থ অফিসার ডাঃ 
শ্রীবিধুরঞ্জন চক্রবর্ভী, এম্‌, বি, ডি, পি, এইচ 
মহাশয় লিখিয়াছেন ৫-_ 
বিগত ৩৩২৮ তারিখে আমি ভাঃ সরকারের প্রাপ্ুল- 
ভাষায় সাধারণের বোধগম্য পুস্তকদ্বয় “ওলাউঠারোগের 
প্রতিকার ও চিকিৎসা” এবং প্ৰসন্তরোগের প্রতিকার ও 
চিকিৎসা” পাঠ করিয়া তাহার প্রচার মানসে একটু চেষ্টা 
করি। পাবন। জেলায় এই পুস্তকদ্য় বেশ প্রচলন হওয়ায় 
সাধারণ লোকের অনেক শিক্ষালাভ হইয়াছে একথা বলিতে 
পারি। বর্তমানে তাহার তৃতীয় পুস্তক *নারীজীবন ও 


(৮) 

প্রস্থতি পরিচর্যা” পাঠ করিয়া পরমগ্রীতিলাভ করিলাম । 
এই পুস্তকখানিতেও ডাক্তার সরকারের স্বভাবস্থলভ ভাষায় 
কঠিন বিষয়গুলি বেশ সরলভাবে ছবির সাহায্যে সম্যক্‌ 
বুঝাইয়াছেন। এরূপ পুস্তক প্রতি গৃহে মা লক্মীদের হাতে 
বিরাজ করুক এই প্রার্থনা । প্রত্যেক গ্রামা ধাত্রীকেন্দ্রের 
ছাত্রীদের জন্য বিশেষ উপযোগী পুশ্তক হইয়াছে বলিয়া 
বিশ্বাস। 

কলিকাতা বৈগ্যশান্ত্র গীঠের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিগ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়া- 
'ছেন 2 

“নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্ধ্যা” পাঠ করিয়া 
আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পনারীজীবন” 
বলিতে কি বুঝায়, কিভাবে ইহার পুষ্টি সাধিত হয়, 
প্রস্থতি ও গভিণীকে যেভাবে পরিচধ্যা করা উচিত 
তাহা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই গ্রস্থ পাঠ 
করিলে মাতৃজাতির বিশেষ কল্যাণ হইবে। সহজ 
সবল ভাষায় ধাত্রীবিদ্যা সম্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
বিদ্যার্থীগণের এই গ্রস্থখানি অবশ্ঠ পাঠ্য । আমরা গ্রন্থ- 
খানির বহুল প্রচার ও গ্রন্থকর্তীর মঙ্গল কামনা করি। 
ইতি-্৪।৩৯ 


ৈ 


(৯) 


সার্কেল অফিসার মিষ্টার এদ্‌, সি, মিশ্র 
মহাশয় লিখিয়াছেন 


আমি ফরিদপুরের হেল্থ অফিসারের' লিখিত 
“কলেরারোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা এবং *বসম্ত- 
রোগের, প্রতিকার ও চিকিৎসা” পাঠ করিয়াছি । বই 
দুইটা অতি প্রাপ্তলভাষায় লেখা হইয়াছে। সাধারণে 
যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে এইজন্য সহজ কথায় গুরুতর 
বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইক্সাছে। এই বই ছুইটা 
কেবল যে চিকিৎ্নকগণেরই প্রয়োজনীর তাহা নহে। 
ইহা! আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশেষ উপকারে 
আমিবে। আমি আশা করি আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্টগণ এই বই দুইটার বাহুল্য প্রচার করিলে 
দেশের এবং দশের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে । 
আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে ধাত্রীবিগ্যা শিক্ষার প্রচার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । আমি শুনিয়া ্থখী হইলাম 
আমাদের জনপ্রিয় হেল্থ অফিসার "নারীজীবন ও প্রস্থতি 
পরিচর্যা” নামক বই লিখিয়াছেন। এই বই সাধারণে 
প্রচার হইলে আমাদের দেশের বহুদিনের অভাব দূর 
হইবে এবং দেশের জনসাধারণও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষিত হইয়া 
দেশের শিশুক্ষঘ নিবারণ করিবেন । 


(১০) 
কায়স্থ-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৩৯ 


সতরীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বন্্মা মহাশয় 
কর্তৃক লিখিত ঃ_- 

নারী-জীবন ও প্রস্থৃতি পরিচধ্যা। ফরিদপুরের 
ডিদ্রিক্ট হেল্থ অফিলার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়কুমার 
সরকার এম, বি, ভি, পি, এইচ প্রণীত। সচিত্র ও 
উত্তম বাধাই, মূল্য ২২ টাকা। পৃষ্টা ৩১৪+১৪। 
প্রকাশক-__সরকার এও সন্প॥ কলেজ রোড, ফরিদপুর । 

এই পুস্তক সাহায্যে অশিক্ষিত চিকিৎসকেরা উচ্চ- 
শিক্ষিতের মতই জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ. হইবেন 
চিকিৎসক ভিন্ন, সাধারণ গৃহস্থরাও এই পুস্তক পাঠে 
জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবেন। গর্ভ ও তৎসংক্রাস্ত 
যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা বিশদভাবেই আলোচ্য গ্রন্থে 
স্থান পাইয়াছে এবং বহুচিত্রের সাহাধ্যে বর্ণনীয় বিষয্ব 
“সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে । 

অনেক প্রথম পোয়াতিকে 7১০12052519 বা অচৈতন্ 
ও আক্ষেপ রোগে প্রাণত্যাগ করিতে দেখা যায়) কোন 
সময়ে আমার নিজের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থি এই 
রোগের কবলে পড়িয়৷ ছিন্র হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ 
একথানি গ্রন্থ পড়া থাকিলে জীবনে অনাগত বনু 


€ ১১) 

''শোক-তাপের হাত হইতে রক্ষা পাওয়! যাইবে বলিয়াই 
'আমাদের বিশ্বাস। 

চিকিৎসার দিক ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে গর্ভাধানের 
প্রারস্ত হইতে প্রসবের পর পধ্যস্ত জননী ও জাতক 
সম্পর্কিত বিবিধ শারীর ও মানস-ব্যাপার সমূহ বিস্তারিত 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে__যাহা দ্বারা বিবাহিতা! নারীগণ 
বিবাহিত জীবনের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব অবশ্ঠ শিক্ষনীয় 
বিষয় জানিতে বা শিখিতে পারিয়া উপরূত হইবেন । 
বাহারা মা হইতে ইচ্ছা করেন ব! মা হইবার পথে 
ভলিয়্াছেন তাহাদের ইহাদ্বারা মাতৃত্বের জ্ঞানলাভ এবং 
ইংরাজী অনভিজ্ঞ! ধাত্রীগণের ইহা নিত্যসহচর হইবে 
বলিয়। আমরা বিশ্বাস করি৷ 

১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যার বৈত- 
রণী (ইংরাজী ) পত্রিকার মন্তব্য £_ 
(বঙ্গানুবাদ) 

লেখক ২২ বৎসর টাক বিভাগে কাধ্য করায় বিশেষ 
অভিজ্ঞতালীভ করিয়্াছেন। বসম্ত- রোগ সংক্রান্ত 
যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বণিত থাকাতে পুস্তকখানা 
প্রত্যেক গৃহস্থের নিতা গৃহপাঠ্যরূপে আদৃত হইবে । 
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নারীজীবন ও প্রসূতি পরির্র্ষ্যা 


৩ 








(৯) 
নারী জীবনের বিশেষত্ব। 


মঙ্গলময় ভগবানের স্থগ্রি কৌশলবকার্ষে স্ত্রী ও 
পুরুষের সমান প্রয়োজন, কারণ ত্ত্রীজাতির 
উপর ভবিষ্যত বংশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে। স্গ্রিরক্ষা ও উন্নতজাতি গঠনের উদ্দেশ্য 
সফলার্ে মাতৃজাতিকে নিয়মিতভাবে শিক্ষিত 
করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য বশতঃ 
এদেশে এরূপ শিক্ষার বড়ই অভাব । বিষয়টী 
গুরুতর হইলেও স্ুশিক্ষার অভাবে এবং কুসংস্কার 
বশতঃ নিজেদের গুপ্ত ব্যাধিগুলি গোপন রাখিয়া 
গৃহলক্ষমীগণ নিজেদের এবং ভবিত্দ্ধংশের প্রভূত 
অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা 
কখনও ঠিক নহে। 


২ নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা । 


সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত মাতার 
স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করা 
যায়, মাতা তাহা যতু পুর্ববক শিক্ষা করিবেন ; 
এবং স্বীয় কন্যা প্রাপ্তবয়ক্ষা হইবার পূর্বেই যাহাতে 
কন্যা নিজের মজলামঙ্গল বুঝিতে পারে এবং 
তদনুষাযী স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগ্ডলি পালন করিতে 
শিক্ষা করে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বিধাতার 
স্ষ্ট্টি কৌশল সম্বন্ধে যে সকল তত্ব বৈজ্ঞানিক 
স্ুচিকিতসকের নিকট অবগত হওয়া যায়, তাহা 
কোন প্রকার দ্বিধাবোধ না করিয়া সদ্ুপদেশ 
বিবেচনায় মাতৃজাতির মঙ্গলের জন্য যথাসময়ে 
নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে । 

শিশুর জীবন মাতার গর্ভে আরম্ভ হয়। 
গর্ভধারণের পূর্বের, অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় ; এবং তাহীর 
পরে, শিশু ভূমিষ্ট হইলে কি নিয়মে চলিতে 
হইবে তাহা প্রত্যেক মাতার বিশেষ রূপে শিক্ষা 
করা কর্তব্য । কারণ মাতার শিক্ষা দীক্ষা এবং 
সাবধানতার উপরই ভবিষ্যত শিশুর জীবন 
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সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শিশু ভূমি হইলে 
বতদিন পর্য্যন্ত স্তনছুগ্ধ পান করে. ততদিন পর্য্যন্ত 
মাতার স্বাস্্োর উপর তাহার জীবন সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। তগপরে অন্ততঃ পাঁচবতুসর 
বয়স পধ্যস্ত তাহার লালন পালনের ভার মাতার 
উপর ন্যস্ত থাকে। এই সময়ে মাতা শিশুকে 
যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিবেন, শিশুর স্বাস্থ্য ও 
মানসিক বৃত্তি সেই ভাবেই গঠিত হইবে। যে 
মাত। তাহার কর্তব্য নিয়মিতরূপে পালন করেন না 
তাহাকে ভবিষ্যতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়। শ্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতার 
উপরই শিশুর জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে ১ 
এবং সেই শিশুর উপরই বংশের ভবিষ্যত গৌরৰ 
নির্ভর করে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর কর্তব্য 
যে কত বড়, তাহা এখন অনুভব করুন। মায়ের 
স্নেহময় বাক্যে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে, আবার 
তাহারই আদেশে জগতের মঙ্গলের জন্য ধাবিত 
হয়। অতএব প্রত্যেক মাতা তাহার জীবনের 
বিশেষত্ব অনুভব করিয়া ভগবানের বিচিত্রময় 


৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচত্য । 


লীলাক্ষেত্রে তাহার কর্তব্য বিবেচনার সহিত; 
পালন করিবেন। 

কন্যা সবল ও নুস্থকায় হইয়া পুর্ণত্ব প্রাপ্ত 
না হওয়া পধ্যস্ত তাহাকে বিবাহ দেওয়া উচিত 
নহে। কারণ মাতৃত্বের কর্তব্য এত কঠিন যে, 
তাহা সম্পাদন করা ছুর্ববল শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অসম্ভব! মাতা বালিকা হইলে তাহার শিশু 
কখনও দীর্ঘজীবি হইতে দেখা যায় না। অধিকন্তু 
বাঁলিকা-মাতা যক্ষা প্রভৃতি ছুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত 
হইয়া থাকে । এ মাতা নিজে থাহা আহার 
করে তাহাতে তাহার নিজের শরীরের পুষ্টি 
সাধিত হইলেও পুর্ণ বয়স্কা না হওয়া পথ্যস্ত 
তাহার গর্ভে সন্তান সম্ভাবনা হইলে, উহার পোষণ 
করিবার শক্তি সঞ্চিত হয় না। একারণ গর্ভস্থ 
শিশুর অমঙ্গল ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে গর্ভক্বাব ও. 
হয়। কোন কোন অবস্থায় মাতা (হিষ্টিরিয়া 
এবং  এক্লাম্সিয়া) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত 
হইয়া অকালে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়া 
থাকে। অপরিণত বয়স্কা মাতার শিশু ভূমিউ 
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হইলেও এ শিশুর প্রয়োজন মত দুগ্ধ তাহার 
স্তনে সঞ্চিত হয় না। একারণ শিশুকে স্তনদান 
করাইতে রক্তের কতকাংশ বিকৃত ছুগ্ধে পরিণত 
হয়। উহাতে শিশুর পুষ্টি সাধন সম্যকরূপে 
হয় না, এবং মাতার রক্তের সারাংশ এরূপ 
ভাবে নির্গত হওয়ায় তাহার সাধারণ রোগ 
নিবারণ ক্ষমতা € ড1৮1185 ) হ্রাস পায়। 
এইজন্য অতি সহজেই যন্ষমা, অজীর্ণ (155061)919) 
সৃতিকাসংক্রান্ত উদরাময় এবং আমাশয় প্রভৃতি 
রোগে ভূগিয়া থাকে । 

শরীরপালনের নিয়ম বিশেষরূপে অবগত না 
থাকায়, নানা প্রকার অত্যাচারে জরায়ু প্রভৃতি 
যন্ত্রের বিবিধ প্রকার রোগ প্রকাশ পায়। অতএব 
প্রত্যেকের শরীরপালন সম্বন্ধে কতকটা ধারণা 
থাকা দরকার। মনু প্রভৃতি পৌরাণিক মনীষি- 
গণের শান্ত্রপাঠ করিলে আমরা এই সব সম্বন্ধে 
অনেক বিষয় জানিতে পারি। মনুসংহিতা নামক 
পুস্তকপাঠে স্থষ্টিতত্ব ও তাহার বিশেষত্ব এবং 
রক্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া 


৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা । 


যায় তাহা হইতেই আমর! বেশ বুঝিতে পারি যে 
পুরাকালেও এ সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা ও চর্চা 
হইত।  স্্সম্তানকামী-ৃহস্থ অতি সাবধানতা 
সহকারে শরীরপালনের নিয়মপ্রণালী শিক্ষা করিবে ; 
নচেৎ ব্যতিচার দোষে ছুষ্ট রোগাদির দ্বারা আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবন৷ থাকে । 

এই সকল নিয়ম শিক্ষা করার জন্য ্ত্ীপুরুষ 
নির্বিবশেষে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ক্রচ্গচর্ধ্য 
অবলম্বন করিতে হইবে। হতভাগ্য ভারতবর্ষে 
উহা! পুস্তকে রচিত গল্পের মত মনে হয়। 
পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যজাতি সকল পৌরাণিক হিন্দুর 
আদর্শে নিজ নিজ সমাজ সংস্কার করিতেছেন। 
খৃ্টধন্ম প্রচারক পাত্রীদিগের পুস্তক পাঠে 
আধুনিক নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে অনেক 
সন্ধান পাইতেছেন। বর্তমানে দেশের এমন অবস্থা 
উপস্থিত হইয়াছে যে শিশু ও প্রসূতিৃত্যু ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাওয়ায় সমাজে বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত 
হইয়াছে । এইজস্য যাহাতে পবিত্র ও উন্নত 
জীবনযাপন সম্ভবপর হয় তাহার ব্যবস্থা! নিতান্তই 
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আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশাকরি প্রত্যেক 
মাতা, ভগ্মি ও কন্যা উন্নত ও পবিত্র জীবনযাপনের 
সঙ্কল্প করিবেন এবং এই পুস্তকের লিখিত তন্ব- 
সকল অবগত হইয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নত 
করিতে চেষ্টা করিবেন। 


ডি 
মাতৃত্বের বিকাশ। 


আমাদের এই খ্রীক্ষপ্রধান দেশে অধিকাংশ 
সুস্থ বালিকা ১২১৩ বশুসর বয়সেই কুমারী 
অবস্থায় পরিণতা হয়, এই বয়সের কিছু পূর্বব 
হইতেই স্ত্রীপ্রকৃতির কোন কোন লক্ষণ বিকশিত 
হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে ১৪1১৫ 
বসরে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমতঃ 
মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি পাইয়া উন্নত হইতে থাকে 
এবং সন্তান গর্ভে আসার পুর্বেব সন্তানের 
দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য করুণাময় ভগবানের 
নিয়মানুযায়ী ক্রমে ক্রমে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় 
হইতে থাকে। ঠিক এই সময় হইতে উহাদের 
মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এই বিচিত্র- 
ময় জগতের স্থপ্রিকৌশল সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণ! 
করিতে প্রয়াস পায়। দেহের সৌন্দর্য বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-স্বভাব-স্থল্ভ লজ্জা দেহের লাবণ্য 
দিগুণতর বৃদ্ধি করে। বাহিরের এই পরিবর্তনের 
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সঙ্গে সঙ্গে শরীরাভ্যন্তরস্থ কতিপয় জনন যন্ত্রাদি, 
যাহা ইত্িপূর্বেব অতিশয় ক্ষুদ্রাকার ছিল তাঁহাদেরও 
ক্রমঃবৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্যতীত শরীরস্থ 
কতিপয় গ্রন্থিসমূহের পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া 
যায়।  জননযন্ত্রাদি ও গ্রন্থিসমূহের পরস্পরের 
ভিতর বিশেষ একটু নিকট সম্বন্ধ আছে এবং 
উহাদের কার্যকারী ক্ষমতার সামগ্তস্ত থাকায়, 
জননঘন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
যদি উহাদের পরস্পরের ভিতর কোন অস্বাভাবিক 
অবস্থা ঘটিয়া উঠে, তবেই নান! প্রকার রোগের 
উৎপত্তি হয়, এবং উহা নিরাকরণের জন্য ধাত্রীবিষ্কায় 
অভিজ্ঞ স্থচিকিতওসক ডাকিবার প্রয়োজন হয়। 

জনন যন্ত্রাদি সম্যক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই 
কুমারীদের খতু হয় এবং ১৫১৬ বৎসর বয়সে 
তাহারা যুবতী অবস্থায় পরিণতা হয়। এই সময়ে 
মাতা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তা হইলেও তাহার বয়স ২৭২১ 
বহসর না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের শরীরের অস্থি 
সমূহ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। 
এইরূপ পর্ণতা প্রাপ্ত ভওযষ়ার পার্ক মাতা নি 
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যাহা আহার করিয়া থাকে তাহাতে কেবল নিজের 
শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে পারে। কিন্তু সম্ভান 
সন্ততি গর্ভে থাকিলে তাহার জন্য অতিরিক্ত দ্রব্যাদি: 
উহার নিজ শরীর হইতে সরবরাহ করিতে হয়। 
এই অবস্থা বালিকা-মাতার পক্ষে অস্বাভাবিক এবং 
ইহার ফল অতি ভয়াবহ । অসময়ে প্রাকৃতিক 
আসঙ্গলিপ্পা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
যাহাতে এ ভাবী মাতার কোন প্রকার অমঙ্গল 
সাধিত না হয় তজ্জন্য প্রাতোক মাতাকে উপযুক্ত 
রূপে শিক্ষা বিধানের দ্বারা তাহার মাতৃত্বের 
কর্তৃব্য সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য সহাযুতা করিতে 
হইবে। মাতার শিক্ষার উপর তাহার কন্ঠার 
ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। এজন্/ প্রত্যেক 
শিক্ষিতা মাতা কন্যা খতুবতী হইবার পূর্বৰ হইতেই 
তাহার জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অতি 
সাবধানতার সহিত অনর্থক লজ্জার বশবর্তী না 
হইয়। অতি সরল ভাবে বিধাতার সৃষ্টি কৌশল- 
তন্ব যত্বের সহিত শিক্ষা দিবেন, মাতার দায়িত্ব 
সম্বন্ধে: প্রত্যেক কন্যাকে বিশদভাবে শিক্ষা 
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দিবার ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক বিষয়টি স্বয়ং 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া-_ 
স্বীয় কন্যাকে শিক্ষা দিতে অবহেল! করিলে মাতার 
একটা অতি প্রধান কর্তব্যের অবহেলা করা হয়, 
এবং এই অপরাধের জন্য এ মাতা সমাজ ও ধর্ট্ের 
নিকট দায়ী হইবেন। কন্যা অল্প বয়সে খতুমতী 
হইলে, এই অবস্থাকে “ইচরে পাকা» ৰলে। 
বিকৃত শিক্ষায় মেয়েরা অত্যন্ত বিলাসিনী হয়। 
সর্ববদা উপন্যাস পড়ে, থিয়েটার বা বায়ক্ষোপে 
যায়, অথবা যে সকল মায়েরা তাহাদের মেয়েদের 
নিকট অশ্লীল গল্প গুজব করেন রাতদ্দিন বিবাহের 
কথা বলেন কিন্বা ধাত্রীরা বখন নাড়ী পরীক্ষা করে 
বা প্রসব করায় তখন যাহাদের দেখতে দেওয়া 
হয়, তাহাদেরই অতি অল্প বয়সে খাতুমতী হইতে দেখা 
যায়। বর্তমানে সমাজের এত অধঃপতন হইয়াছে 
ষে বালিকা ১২ বশসর বয়সে পদার্পণ করিতে না 
করিতেই খতুমতী হয়। অতি অল্প বয়সে বালিকার 
বিবাহ দেওয়াতেও এই প্রকার অনর্থ ঘটিয়া! থাকে। 
অতএব প্রত্যেক মাতার ও কন্যার এ বিষয়ে 
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বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ করা উচিত। অন্যথায় 
সমাজের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইতে বাধ্য। 
দেশের ও দশের মঙ্গল করিবার ইচ্ছ৷ থাকিলে 
প্রতোক মাতা এ বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তদীয় 
কম্যাকে সময় মত উপদেশ দিতে ক্রুটী করিবেন না। 

যাহা হউক বর্তমান শিক্ষিত সমাজে নবম 
বতসরে “গৌরী দানের” ব্যবস্থা আর বেশী দেখিতে 
পাগুয়। যায় না, কিন্তু অপরিণত বয়সে বিবাহ 
দেওয়ায় মাতৃজাতির মৃত্যু সংখ্যা যে ভয়াবহ রূপে 
বাড়িতেছে, ইহার প্রতিকার হওয়া একান্ত কর্তব্য । 
সম্প্রতি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে ১৫।১৬ খসরের পূর্বে 
মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইয়া উঠিতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বয়স ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া 
২০২২ বশুসরে দ্রীড়াইবে বলিয়া মনে হয়। অতএব 
বর্তমান সময়ে একটু চেষ্টা করিলেই মাতৃজাতিকে 
প্রকৃতির গতি বিধি শিক্ষা দিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে 
মানব সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপদেশ দেওয়া 
যাইতে পারে। 


(৩) 
বিবাহের বয়স নির্ণয়। 


রমণীর বয়দ কত হইলে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে 
সেই সম্বন্ধে আয়ুর্বেবদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের 
প্রায় একই মত । ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উভয় শান্ত্েই 
রমণী বালিকা ও কুমারী নামে অভিহিতা এবং তৎপর 
যুবতী নামে আখ্যায়িতা হইয়া থাকেন, ইহার 
তাপধ্য এই যে ইহার পুর্বেব সন্তান ধারণের 
ক্ষমতা সম্যকরূপে নারীর আয়ত্বাধীনে আসে না। 
কিন্তু স্মৃতি শান্্কারগণ রমণী খতুমতী হইলেই 
সম্প্রয়োগের অর্থাৎ সন্তান ধারণের উপযোগী হয়_- 
এইরূপ লিখিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে 
খতুমতী হওয়ার সময় লইয়াই বিরোধ । পুরাকালে 
হয়ত ষোল বশুসরের পূর্বে রমণী খতুমতিই হইত না। 
তাই স্মৃতিকারকগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কালক্রমে শিক্ষা দীক্ষার অভাবে বর্তমান সময়ে 
সুস্থ বালিকাকে একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষে খতুমতী 
হইতে দেখা যায়। একটু বিবেচনা করিলেই 


১৪ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা ৷ 


এ বিষয়টা বিশেষ উপলব্ধি হইবে । শিক্ষা দীক্ষার 
প্রভাবে ষে দেশের লোকের আয়ু সেকালে শতাধিক 
বগুসর ছিল, তখনরার দিনে ব্রহ্ষচর্ধ্য প্রভাবে ১৬ 
বশুজর বয়সে কন্া। খতুম্তী হওয়া সম্তব ছিল। 
সম্ভবতঃ তখনকার প্রাকৃতিক ও পারিপার্থিক অবস্থা 
বর্তমান সময় হইতে উন্নত ছিল। 

, কাহারও মতে ১২ হইতে ১৫ বগুসরে বিবাহ 
হওয়। উচিত, আবার কোন কোন সম্প্রদায় 
১৫ বৎসরের পুর্বে বিবাহ দেওয়া! উচিত মনে 
করেন না, এই বিষয়ে একটু বিবেচনা! করিলে 
প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, মাতা পুর্ণাবয়ব 
প্রাপ্তা না হইলে, অথবা তাহার শরীরের অস্থি 
সমুহ সম্পূর্ণত প্রাপ্ত না হইলে কোন মতেই বিবাহ 
দেওয়া সঙ্গত নহে। যে জাতি বা সমাজ সবল 
সুস্থ সন্তান লাভ করিবার ইচ্ছা করেন তাহারা 
এই স্বাভাবিক নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করিবেন না? 
একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া মাতাপিতা এই 
নিয়মটা পালন করিতে পারেন। বর্তমান সমফ় 
পণের দায়ে ভন্দ্রসমাজের মেয়েদের ১৬১৭ বগসর 
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পর্য্যস্তও অবিবাহিত! অবস্থায় রাখিতে হয়। এই 
জন্য আশা করা যায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ২০ বহসর বয়সের পূর্বে 
বিবাহবন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে কোনওমতে ইচ্ছুক 
হইবে না। কারণ শিক্ষিতা মেয়ের কখনও, 
অল্প বা অপরিণত বয়সে সন্তানের মাতা হইয়া 
নিজেদের ও শিশুর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতে 
প্রয়াস পাইবে না। .তাহারা অপরিণত 
বয়সে “ইচরে পাকা” মেয়েদের কি ভয়াবহ 
পরিণাম তাহা! অবশ্য 'একবার ভাবিয়া দেখিবে |, 
অল্প বয়দে সন্তান : প্রসবজনিত নান! প্রকার 
কষ্ট ও স্বাস্থাহীনতায় চিররোগিণী হইয়। জীবন 
যাপন করা কেহই সঙ্গত মনে করিবে না। 
যে মাতা তাহার নিজের শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে 
অক্ষম তাহার পক্ষে একটা সন্তানের স্তুনযদগ্ধ 
যোগান কখনও সম্ভবপর নহে। ফলে শরীরের 
ক্ষয় অবশ্যস্তাবী। প্রায়ই দেখা যায় শিশুকে স্তুন্তুগ্ধ 
দিতে গিয়। নিজেই দুরারোগ্য ক্ষয়রোগগ্রস্ত 
€51007555 ) হইয়া পড়ে । অল্প বয়সে জরা 
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প্রভৃতি জনন যন্ত্রাদি সম্যক্‌ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। ফলে নান! প্রকার উৎকট স্ত্রীরোগের 
€(0৮2005108858999 ) স্থষ্টি হয়। এবং 
মাতার জীবন অশান্তিময় হইয়া পড়ে। শরীরের 
পুর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের বিকাশ হয়।. 
মাতার প্রত্যেক বিষয় বুঝিয়া৷ চলিবার ক্ষমত! 
হইলে তাহাকে বিবাহ দিলে পারিবারিক কিন্বা 
সামাজিক স্তুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন প্রকার বাধা বিল্ব 
হয় না। অতএব মাতৃত্বের সম্যক্‌ বিকাশ না হওয়া 
পর্যন্ত কোন মেয়ের বিবাহ হওয়া উচিত নহে। 
সমাজের ও দেশের কল্যাণাকাঙক্ষী ব্যক্তিগণ 
নিশ্চয়ই এ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কাজ 
করিবেন। 


(৪) 
বিবাহের দায়িত্ব । 


বিবাহ ব্যাপারট! বড়ই কঠিন। এই সামাজিক 
অনুষ্ঠানের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এ 
বিষয় যে জাতি যত পরিমাণ বিবেচনার সহিত 
কাধ্য করে, সেই জাতি তত পরিমাণে জগতের 
প্রতিযোগীতায় লাভবান হয়। যদি কামান্ধ হইয়া 
ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির আসঙ্গলিস্পা জঙ্মিয়া 
থাকে তবে, তাহা চরিতার্থের জন্য সমাজের উপর 
অন্যায় অত্যাচার করা কখনও সঙ্গত নহে। আর 
যদি খষি প্রদশিত গারস্থা ধর্মের উন্নতিকল্লে 
পুতনামক নরক হইতে উদ্ধার লান্ত করিবার জন্য এ 
আসজলিপ্স। হইয়া! থাকে তবে, সেই মহাপুরুষদের- 
প্রবস্তিত আজীবন ব্রহ্মচর্্য অবলম্বন করিয়া শরীর ও 
মন সুস্থ এবং সতেজ রাখিয়া বিবাহিত জীবন যাপন 
করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়ে প্রস্তৃত হইবে, তবেই, 
পরিণামে শান্তি পাইবে_ মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে ১ 

হ 


১৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা । 


বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি খষিগণের বংশধরগণ কি 
তাহাদের প্রদশিত মঙ্গলময় পথে তাহাদের আদর্শে 
জীবনযাপন করিবার প্রত্যাশা করিবে না! কাল 
প্রভাবে স্ুপথভ্রষ্ট মানব চেষ্টা করিলে এখনও 
এন্ূপ জীবনযাপন অনেকটা সাধ্যায়ত্ব বলিয়া অনুমান 
করিতে পারে, একূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্তমান 
সময়েও এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা 
এই ব্রচ্মচধ্যের প্রভাবে জীবনের প্রভূত উন্নতিসাধন 
করিতেছেন । স্ত্রী পুরুষ একক্রি তকরণে বিবাহবন্ধনে 
যে দাম্পত্যজীবন সংঘটিত হয়, তাহাই ধর্ম্রজীবন- 
যাপনে গৃহীর একমাত্র পথ বলিয়৷ নির্ধারিত । 
এই পথ অবলম্বন করিয়া মুনি খষিগণ তাহাদের 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া! অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 
এই দাম্পত্য জীবনে যাহাতে কোন প্রকার দোষ 
নাস্পর্শে তত্জন্ত উভয়েই সাবধানতা অবলম্বন 
করিবে। এই সাবধানতাই ভালবাসার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয় ক্রমে উহা অতি সহজেই গার্হস্থ্য 
জীবনে সিদ্ধিলা ঘটাইয়া বিশ্বপ্রেমে মানবকে 
উদ্দ্ধ করে। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচধধ্যা ৷ ১৯ 
ভ্িাহ হহম্পল্ল স্াল্ল স্ুল । 


“পুল্লার্থে ক্রিয়তে ভাধ্যা”_ সন্তানের জন্াই 
বিবাহ করা প্রয়োজন । স্থাস্থ্যবতী স্ত্রী যথানিয়মে 
গর্ভধারণে স্থুসন্তান প্রসক ক'রে, বংশের ও জাতীয় 
গৌরব বৃদ্ধি ক'রবে। এই আশায় শিক্ষালাভ রূরে 
বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবেন | বংশরক্ষার' 
জন্যই স্্রীলোকের স্ৃষ্টি। জী আনন্দরূপা এবং 
সকল সুখের মুল। দয়া, মায়া প্রভৃতি ভাল গুণ, 
ভগবান্‌ স্ত্রীলোকদের অন্তঃকরণে আরোপ ক'রে 
এই সন্তান ধারণ ও পালনের বিশেষ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে বিপদ হইতে রক্ষা 
করিবেন, ছুঃখের ময় সান্ত্বনা দিবেন, এবং অন্যায় 
কাজ হইতে বিরত রাখিবেন। যেস্ত্রী স্বামীর প্রতি 
এই প্রকার ব্যবহার করেন, তিনিই পতির নিকট 
স্বর্গের আনন্দরূপিণী দেবীরূপে গণ্যা হইয়া থাকেন। 


সাজ ও সাঞ্ী ন্নিক্্রাচল্ম । 
বিবাহ দিবার আগে পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন 
করার ভার অভিজ্ঞ আত্মীয়, জ্ঞাতি, কুটুপ্ব প্রভৃতির 


২* নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্ধ্যা। 


উপর নির্ভর করা উচিত। অনেক সময় বয়স্ক 
পাত্র নিজেই পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন। 
এ ব্যবস্থা তেমন শুভদায়ক নহে। কারণ যুবকদের 
বিচারবুদ্ধি অভিজ্ঞতার দ্বারা তেমন পরিমাজ্জিত নয় 
বলে, কেবল চোখে সুন্দর দেখিলেই উহারা পাত্রী 
পছন্দ করিয়া থাকে । অপর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির 
ংবাদ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে 
না। এজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ 
নির্ববাচনে স্বামী স্ত্রীর মিল হয় না এবং উহার! 
স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতী না হওয়ায় প্রভূত কষ্টের কারণ 
হয়েন ও পরিণামে তাহাদের বংশলোপ পাইয়। থাকে । 
বিবাহ অতি গুরুতর কাজ এজন্য অভিজ্ঞ জ্ঞানী 
গুরুজনের : উপর নির্বাচন ভার অর্পণ করা সঙ্গত । 
অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যাঁয় অর্থের লালসায় 
স্বার্থপর পিতা স্বাস্থ্যবান পরিবারের কন্যাকে 
ত্যাগ ক'রে, ধনবানের স্বাস্থ্যহীনা কন্যার সহিত 
পুজের বিবাহ দেন। এ ব্যবস্থা কোন বুদ্ধিমান 
পিতার পক্ষে সঙ্গত নয়। ইহার ফলে তিনি 
ংসারে অশান্তি ভাকিয়া.আনেন এবং পরিণামে 


1% 


নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা] । ২১ 


তাহার বংশ লোপ পাওয়াই সম্ভব। অতএব একূপ 
ব্যবস্থা কখনও কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। 
পুজের বিবাহ দিতে কেবল ধন সম্পত্তি না দেখে, 
নিন্মল শোণিত ও পবিত্র কুলশীল দেখে বিবাহ 
দেওয়াই উচিত। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত 
স্বাস্থ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করে, পরিণামে অনেক 
কষ্টভোগ ও অশাস্তিরূপ বিষের জবালায় বংশটা পর্য্যন্ত 
অস্থির হয়ে পড়ে। এ সংসারে স্বাস্থ্য অপেক্ষা 
আদরের ধন আর কিছুই নাই। যাহার! ধনের 
লোভে, আপনার বংশের স্বান্থ্য বিসর্জন দেয়, 
তাহাদের মত ছুর্ভাগ্য মহাপাঁপী আর জন্মায় না। 
সন্তান বাপ মায়ের স্বাস্থ্যের সমষ্টি মাত্র । এজন্য 
বাগ মা ছুর্ববল হ'লে, সন্তানও তদ্‌রূপ হইবে। 
এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা ক'রে ছেলে 
মেয়ের বিবাহ দিতে হয়। যাহারা প্রকৃত পাত্রে 
প্রণয় স্থাপন করিতে না পারে, তাহাদের অদৃষ্টে 
কখনই নির্মল স্বখভোগ ঘটে না এবং অর্থের 
কুহকে পড়ে চিরজীবনটা কষ্টভোগ ক'রে থাকে । 
স্ত্রী পুরুষের স্থাস্থা ভাল না থাকিলে, বিবাহের 


২২ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যযা 1. 


উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমাদের দেশের লোকে, 
আজকাল বিবাহটাকে পুতুল খেল! ক'রে তুলেছে। 
পূ্ববকালে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা! ছিল না, তাই 
তাহাদের শত বর্ষ পরমায়ু ছিল। মনুসংহিতায় ৯ম 
অধ্যায়ে ২৭,২৮ শ্লোক স্ত্রীর নিপ্মবিধ কর্তব্য নিদ্ধারিত 
আছে। 

ভউৎপাদনমপতস্য জাতস্য পরিপালনম্‌। 

প্রত্যহং লোক যাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনম্‌ ॥ 

অপত্য ধর্ম্মকার্ধযানি গুশ্রীযা রতিরুত্তমা । 

দারাধনস্তথা স্বর্গঃ পিতনামাত্বনশ্চহ ॥ 

সন্তান জন্মান, তার প্রতিপালন, প্রতিদিন 
অতিথি ও আত্মীয় স্বজনকে ভোজন প্রদান, 
গৃহস্থালীর কাজ করা, ধর্ম্মকাধ্য, পরিচর্ধ্যা, বিশুদ্ধ 
রতি, পিতৃদিগের এবং নিজের সন্তানাদি জন্ম 
দ্বারা স্বর্গভোগ এই সকল গুরুতর কাজ স্ত্রী ভিন্ন 
হ'তে পারে না। 

স্ত্রী পুরুষ মিলিত হয়ে ধর্ম, অর্থ এবং কাম্য 
বিষয় সম্পন্ন করবেন। এইটী শাস্ত্রের ব্যবস্থা । 
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ভিন্বাতহ আসন্দব্র ভা । 

পুরাকালে ভারতবর্ষে স্বয়ন্বর প্রথা প্রচলিত. 
ছিল। এই প্রথানুসারে প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী 
বুবতী নিজ নিজ স্থার্মী নির্বাচন করিতেন। তশুকালে 
স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান ক'রে 
প্রকৃত শিক্ষাদ্দীক্ষা লাভ করিতেন। . এই শিক্ষার 
প্রভাবে তাহারা নিজ নিজ স্বামী নির্বাচন করিতে 
প্রয়াস পাইতেন এবং মাতাপিতা 'তাহাদের এই 
নির্ববাচন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া ভবিষ্যুতে 
 কন্তা ষাহাতে সংসার সাগরে স্বামীর প্রকৃত ,সহ- 
ধর্শিণী হইতে পার তাহার. ব্যবস্থা করিতেন। 
বর্তমানে প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই, এই প্রথা প্রচলিত 
হয় না, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই 
এইরূপ প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইবার আশ! করা 
যায়! কন্য। নিজের পরিমাভ্জিত বুদ্ধির দ্বারা 
যে পধ্যন্ত চলিতে না শিখিবে, সে পধ্যন্ত সাই 
প্রথার প্রচলন হওয়া উচিত নয়। 

মাতাপিতার প্রধান কর্তব্য প্রত্যেক মেয়েকে 
নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিবার বাবস্থা করা এবং 
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যখন এ কন্যা তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে 
সক্ষম হইবে তখন তাহার ভবিষ্কৎ জীবনে যাহাতে 
শান্তি পাইতে পারে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান 
করা। বিবাহের বয়স হইলে মাতা কন্যার 
মতামত অবগত হইয়া স্বামীর সহিত পরামর্শ 
করিবেন। পরে ভবিষ্যৎ দম্পতীর মঙ্গলামঙ্গল 
বিবেচনা! করিয়া কন্যাকে স্বয়ম্বরা হইবার জন্য 
উপদেশ প্রদান করিবেন। এরূপ বিধানে কন্যার 
নিজের ' কোন. পরিতাপের কারণ থাঁকে না এবং 
পাত্রও বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান, হ'য়ে 
এরূপ রূগগ্ুণসম্পন্ন৷ যুবতী নির্বাচনে সংসার 
উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হন। 

প্রত্যেক কুমারী তাহার সমবয়সী মেয়েদের 
বিবাহ উপলক্ষে উহাদের বরের নৈতিক ও মানসিক 
বৃত্তিগুলি লক্ষ্য করিবে এবং তকনুযায়ী মনে 
মনে তাহার অভিপ্রেত স্বামীর গুণাগুণ সম্থন্থেঃ 
আলোচনা করিবে । পরে সম্বন্ধ উল্লেখ হইলে 
সবিশেষ অবগত হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ 
করিবে । অবশ্য তাহার মাতাপিতা তাহার শুভাশুভ 
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বিবেচন! করিয়া তাহার অমতে বিবাহ দিবেন না, 
তৰে এ বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 
করাও মেয়ের পক্ষে খুব সঙ্গত। এজন্য মাতার 
নিকট সকল বিষয় প্রকাশ্য ভাবে বলে, তীহাদ্দের 
মতামতের উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। কারণ যৌবন 
সমাগমে মানসিক উত্তেজনায় অনেক সময় বুদ্ধির 
ভ্রম হওয়ায় মেয়েরা বা ছেলের! নিজেদের বিবেচনা 
বুদ্ধি পরিচালন করিত অক্ষম হয় এবং এজন্য 
পরিণামে প্রভূত অশান্তির কারণ ঘটাইয়া থাকে। 
দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতংম্মরণীয়া 
রমণীগণ যে প্রণালীতে পতি নির্বাচন করিতেন, 
তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। . কিন্তু 
পুস্তক পাঠ করিয়া যে আদর্শ চরিত্রের কল্পনা করা 
সম্ভব হয়, বাস্তব জীবনে তাহার অন্যরূপ দেখা 
যায়। অতএব সকল বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া বাস্তব জীবন যাপনের উপকরণ সংগ্রহ 
করা উচিত। কুমারী নিজের চরিত্র, মন প্রভৃতি 
ঘষে ভাবে গঠন করিবে, ঠিক তদনুযায়ী তাহার 
স্বামীর নিকট আশা করিতে পারে। কিন্তু তাহার 
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.মনে রাখা উচিত, নিজে যেরূপভাবে নির্বাচন করিতে 
প্রয়াস পাইবে, তাহার ভাবী স্বামীও তাহার নিজের 
অনুরূপ নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিবে । উভয়ের 
ভাব এবং চরিত্রের সামপ্তস্ত থাকিলেই তাহাদের 
দাম্পতা জীবন প্রীতিপ্রদ ও শান্তিময় হওয়া 
স্বাভাবিক । সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া 
কাহারও পক্ষেই, তাহার জীবনসঙ্গী নির্ববাচন করা 
কোনও প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নহে । 

সম্মিলিত দম্পতীর স্বান্থ্যের উপরেই ভবিষ্যৎ 
বংশের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে । এজন্য পতি বা 
পত়ী নির্বাচনে স্বাস্থ্যবান বা স্থাস্ত্যবতীকেই 
নির্ববাচন করিবে । যঙ্গনা ২1211610188 ) কর্কটরোগ 
€(08:009£ ), গলগঞণ্ড (507010],), মন্তিক্ষের 
বিকৃতি (1788765 ), কুষ্ঠরোগ  (1501099৮ ), 
উপদংশ (90100]19 ), অথবা সংক্রামক ধাতু 
রোগশ্রস্থ (007)011১99 ) যুবক যুবতী বিবাহের 
অযোগ্য বলিয়া সর্বদা মনে রাখিবে। এতদ্যতীত 
আরও অনেক পীড়া আছে, ষাহাতে উভয়ের স্থাস্া 
খারাপ হওয়া স্বাভাবিক । 
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পুর্বব পুরুষের এমন অনেক রোগ থাকিতে 
পারে যাহা বংশ পরম্পরায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে 
সংক্রামিত হইয়া থাকে। এজন্য পাত্র পাত্রী 
নির্ববাচনে পারিবারিক চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ 
বাঞ্ছণীয়। 


€ ৫) 
মাতৃত্বে ব্রন্মচধ্য 
মেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী অবস্থায় 


্রক্ষচারিণী হইবে। প্রাচীন হিন্দুদের  জীবন- 
যাপনের চারিটী পবিত্র স্তর বিভাগ ছিল। 


€১) ব্রঙ্গচর্যয 
(২) গাহস্থ্য 
(৩) বাণপ্রস্থ 
(৪8) ভৈক্ষ বা যতি 


এই ব্রহ্মচর্যয আশ্রম যে কেবল বালকদিগের 
একমাত্র পালনীয় তাহা নহে। বালক ও বালিকা 
উভয়ের পক্ষেই . পালনীয়। বালকদের পক্ষে 
যেমন অষ্টম বসর হইতে যট্ত্রিংশ বর্ষ পর্য্যস্ত 
পালনীয়, তেমনি বালিকাদিগের জন্য এঁ ব্যবস্থা 
প্রশস্ত । বয়স, কাল, শিক্ষা এবং অবস্থার 
তারতম্য অনুসারে এই সময়ের কিছু পরিবর্তন 
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হওয়া স্বাভাবিক। ব্রক্ষচর্য্য আশ্রম গ্রহণ করার 
উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রতারিত না হইয়া 
মনের স্থিরতা আনয়ন করা। মন স্থির হইলেই 
বুদ্ধির উন্মেষ হয় এবং বিবেক বুদ্ধির ছারা পরিচালিত 
মন ব্রন্মের স্হ্িতন্ব বুঝিবার চেষ্টা করে। এইরূপ 
অবস্থায় চিত্ত চাঞ্চল্য কম হয় এবং চরিত্রের 
উৎকর্ষতা লাভ সম্ভব হয়। কেবলমাত্র ত্রহ্মচর্য্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত গারহস্থ্য জীবনযাপনে সৎপুঞ্র 
লাভ হয় এবং সেই পুত্রের দ্বারা বর্তমান ও ভাবী 
বংশধরদের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে এবং পুর্বব- 
পুরুষগণের নরকযন্ত্রণার অবসান হয়। 

পুরাণ গ্রস্থাদির কাল্পনিক কাহিনী শ্রাবণ করিয়া 
অনেকের আবার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, 
ব্রহ্মচারী হইতে বলিলেই, স্ত্রী পু্র আত্মীয়স্বজন 
ত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া কঠোর ব্রতাবলম্বন 
করিয়া থাকিতে হইবে। অথবা চিরকাল 
অবিবাহিত থাকিয়া জীবনযাপন করিতে পারিলেই 
ব্রহ্মচধ্য পালনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে__ 
এইবীপ' ধারণা বাস্তবিক ভ্রমাত্মক কেবল বনাশ্রম 
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গ্রহণ করিলেই যদ্দি সমদমাদি গুণযুস্ত হইতে পারা 
ষাইত তাহা হইলে গৌরীক বসনধারী, ত্রিশুলহস্ত, 
ৰনচারী ও উদ্াসীনের কখনও রাগ, ক্রোধ থাকিত না। 
আর যদ্দি চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকিলেই ব্রহ্মচরধ্য- 
পরায়ণ হইত তবে ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনকাদি মনীধিগণ 
সন্তানের জনক হইয়াও আদর্শ ব্রহ্মচারী নামে আখ্যাত 
হইতেন না| যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়! ক্ষুমি- 
বৃত্তির কারণ পরিমিত পানাহারে রত থাকেন, তিনি 
বস্তুতঃ ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কিছুই করেন 
ন।। তিনি সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত এবং প্রকৃত 
স্থখভোগ তাহার করতলগত। বিবাহ না করা 
্রন্মচর্য্যের পন্থা নহে বরং উহা ভগবানের স্থির 
নীতিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু যিনি বিবাহিত হইয়াও স্বীয় 
প্রকৃতিকে বশে রাখিতে সমর্থ তিনিই আদর্শ 
ব্রহ্মচারী । 

ব্রহ্মচারী বা ব্রক্মচারিণী তাহার শ্রষ্টার নিয়ম 
মানিয়া চলিবেন। এজন্য প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের 
বিকাশ ও তাহাব তাৎুপর্য্য অনুভব করিয়া গাহস্থ্য 
আশ্রম গ্রহণ করিবেন । গাহস্থ্য ধণ্ম গ্রহণ 'করার 


নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্ধ্য। | . ৩৮ 


পূর্বে দেহ, মন ও আত্মা__এই তিনের সামগ্রস্ত 
আনয়ন করিতে হয়। দেহকে কর্মের দ্বারা, মনকে 
বিজ্ঞানানুশীলনের দ্বারা এবং আত্মাকে চিন্তার ছারা 
বা উচ্চভাবের দ্বারা উহার গতিশক্তির প্রভাবে 
উদ্ধদিকে চালন! করিয়া স্থির রাখিতে হইবে । ইহাই 
গাহস্থ্য জীবনের চরম উৎকর্ষতা লাতের ভিত্তিম্বরূপ। 
ভিত্তি হুদৃটভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেই 
রমণী আদর্শ মাতার স্থান অধিকার করিয়া বংশের ও 
সমাজের উপর সর্ববতোভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
ংসারে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন । 


অকাল মাতৃত্ব। 


বর্তমানে শিশু মৃত্যু ও প্রসূতী স্ৃত্যু যে ভয়াবহ 
রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার জন্য অকাল মাতৃত্বই 
প্রধানতঃ দায়ী । সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের 
অপরিণামদর্শীতার ফলে এই অবস্থা দীড়াইয়াছে। 
ইহার প্রতিকার কল্লে সর্বপ্রকার চেষ্টা কর! 
প্রয়োজন। 
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ঘাজালাদেশে কত অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ 
হয়, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইং ১৯২১ 
সনে যে লোক গণনা হইয়াছে তাহ! হইতে এই দেশের " 
হিন্দুসমাজে কত বয়সের কত শিশু বা বাঁলিক! 
বধু আছে এবং উহার অনুপাতে বালবিধবার 
সংখ্যা দেখিলেই বিষয়টার গুরুত্ব বুঝিতে পার! 
যায়। 


দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ববপ্রকারে এই বাল্য 
বিবাহ নিবারণের জন্য সঙ্ববদ্ধ ভাবে চেষ্টা না করিলে 
ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতীর অন্তিত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠ 
হইতে লোপ পাইবে। এ বিষয় একবার চিন্তা 
করা প্রত্যেক শিক্ষিতা মাতার অবশ্য কর্তব্য । 
মাতাই জাতীগঠনের প্রধান সহায়। মাতা শিশুঘ্ধু) 
যেরূপ ভাবে ইচ্ছা, তদনুরূপ প্রস্তত করিতে সক্ষম 
মাতার উপর শিশুর মঙ্গল নির্ভর করে এবং শিশু 
মঙ্গলের উপর জাতীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মাতা 
কখনও তাঁহার কন্যাকে বালবিধৰা দেখিতে ইচ্ছ৷ 
করেন কি? 
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শ্তুদেতস্ণে রস অন্নুাক্সী বালতি ধবাল 
নহক্খ্যা ক্ষি ভজন ক 


বয়স শিশু বা বালিকাবধু বালরিধব! 


্যা খ্যা 
১ বশুপরের কম বয়সের ২৮৩ ৫ 
১ হইতে ২ বৎসরের কম বয়সে ৪১৭ : ২৫ 
২-৩ বহুসরের কম বয়সে ১,১১৬ . ১২৪ 
৩৪ বগুসরের__ ২,৩৭৪. ৩২৫ 
৪-৫ বগুসরের- ৩, ৭৩৫ ৯২০ 
২৬১০ বওসরের-- ১ ২১, ১৭১১ ৮৭৫১ 
১০-১৫ বৎসরের-- ৫, ৬৫, ৬৮৭,৩৬৩২৩, 


. (৬১ 
মাতৃতে খতু পরিচধ্য। 
বা! খতুন্ান। 

১। মাসিক আব বা খতুন্নান। 


জনন যন্ত্রাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে এবং স্বাভাবিক 
মানসিক বৃত্তিগুলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখ? 
যায় সাধারণতঃ ভ্্রীলোকের ১৩ বতুসর বয়স হইতে 
১৬ বহসর বয়সের মধ্যে মাসে একবার কাটিয়া 
রক্জআ্রাৰ আর্ত হয়। প্রতিমাসে ৩৪ দিন এইরূপ 
রক্তআ্রাব হয়। এই রক্তআাবের অধিকাংশ রক্ত 
জরায়ু হইতে নির্গত হয়। ৪০ হইতে ৫০ বৎসর 
বয়স পর্য্যস্ত এই আাৰ হইতে থাকে । তবে গর্ভসঞ্চার 
হইলে প্রায় সকল স্ট্রীলোকের এই মাসিক ত্রাব 
ন্ধ হইয়া যায়। এই মাসিক আবের নাম 
তু স্নান বা মেন্ন (999০99 ) কিন্থা কোর্স 
09289) বলে। এই মাসিক শ্রাব ৩ দিন 
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হইতে ৫ দিন পর্য্ত্ত স্থায়ী হয়। ইহার কম বেশী 
হইলেই উহা! অস্বাভাবিক বলে মনে করা উচিত। 
মাসিক রক্তস্রীবের রং স্বাভাবিক রক্ত অপেক্ষা 
কিছু ময়লা হয়। রক্তে দুর্গন্ধ হয় না, বা রক্তের 
চাপ থাকে না। আবের পরিমাণ সকলের সমান 
হয় না, তবে যদি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ৩1৪. বারের 
বেশী বা দুইবারের কম “কপি” বা ম্যাক্ড়া 
ব্দলাইতে হয়, তবে আবের পরিমাণ অস্বাভাবিক 
মনে করিবে । এই সময় তলপেটে বিশেষ কোন- 
রূপ যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু অনেকে তলপেটে 
ও কোমরে আড়ষ্টতা অনুভব করে। জনন 
যন্ত্রাদির রক্তাধিক্যই এই প্রকার অনুভব করার 
কারণ। 

অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ২৮ হইতে ৩০ দিনের 
পর মাসিক আব আরম্ত হয়। কিন্তু কখনও 
২৯ বা ৩৫ দিনেও আাব হইতে দেখা যায়, 
ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই অস্বাভাবিক মনে করিতে 
হইবে; এবং মাস গেলে গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে 
কিনা তাহা লক্ষ্য করিবে । 


৬ নারাজাবন ও প্রশ্থতি পরিচর্যা । 

৮ এখতুকালে মানসিক অবস্থা সাধারণতঃ চঞ্চল 
হয়।. খতুবতী সামান্ত কারণে বিরক্তি বোধ করে। 
তাহার - মনের প্রফুল্পতা থাকে না। এই সময় 
আসঙ্গলিগ্দা বন্ধিত হয়। এজন্য হিন্দুধর্ম খাতুবতী 
স্ত্রীর চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ করার জন্য স্বামীকে 
খতু স্নানের পর প্রশস্ত দিনে স্ত্রী-সঙ্গম করিতে 
দেওয়। হয়। এই সময় গর্ভ সঞ্চার হওয়ার 
সন্তাবনা বেশী থাকে । 


খত পরিচর্যা 
বর্তমানে মেয়েদের ভিতর যত প্রকায় উত্কট 
রোগের বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া . যায়, তাহারও 
অধিকাংশই খতুকালীন নিয়ম পালনে অবহেলা করার. 
ফল। . 
গর্ভাবস্থার স্বভারতই খু বন্ধ থাকে; কিন্তু 
কাহারও কাহারও প্রথম তিনমাস মধ্যে খাডু, হইতে 
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থাকে এবং এই অবস্থায় স্বামী সহবাসে যমজ 
সন্তান হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে | গর্ভাবস্থায় 
এবং শিশু যতদিন মাতৃ স্তন্য পান করে সে সময় 
ভিন্ন, অন্য সময়ে খতু বন্ধ থাকিলে তাহা অস্বাভাবিক: 
বলিয়। জানিবে। পূর্বে বলা হইয়াছে, এদেশে 
৪৫ হইতে ৫০ বগুসর বয়সের মধ্যেই প্রায় 
অধিক জ্রীলোকের খতু স্নান একেবারে বন্ধ হয়। 
যদি এই খাতু বন্ধ হওয়ার পর পুনরায় কাহারও 
রক্তআীব দেখা যায়, তবে অনতি বিলম্ে 
স্চিকিতসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তৃব্য। 
কারণ কয়েকটা রোগের জন্ত এই অবস্থা ঘটিতে 
পারে এবং এ রোগ নিদ্ধীরণ করিতে বিলম্ব 
হইলে রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটা সম্ভব । 


খখভুল্ল অমজ্স নিক্সন সপীলম্ন ৪ 


১। খতুবতীর ন্যাক্ড়া ব্যবহার £ প্রত্যেক 
মাতা, মেয়েকে নেকড়া নিতে শিক্ষা দিবেন। 
কারণ অনেকে তাহা নিয়মিত ভাবে শিক্ষা না 
করায় নিজের প্রভৃত অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। 


৩৮ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্য্য| ৷ 


নেকড়া প্রসব দ্বারে বাহিরে দিয়ে 
রাখতে হয়, কখনও প্রসব পথের ভিতর ঢুকিয়ে 
দিবেনা । অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ের 
ফাল করে কাছা বা নেংটা পরাবে। অপর 
একটা কাপড়ের সাহায্যে এ নেংটা বা কাছা পরতে 
শিখাবে। নেক্ড়াগুলি সাবানে কেচে পরিষ্কার 
করে রোদে শুকিয়ে রাখবে। ময়লা কাপড়ের 
নেকড়া কখনও পরতে দিতে নাই। রক্তে ভিজে 
গেলে, সেখান! বদলান দরকার এবং পুনরায় 
এরূপ আর একখানা পরিষ্কার নেকড়া নেবে। 
এই ভাবে নিজের কোন অস্থবিধাও হবে ন! 
অথচ কাপড় বা বিছ্বানা কিছুই নোংরা হবে না। 

২। খতুবতীর স্লান নিষেধ কেন ?__খাু 
বন্ধ না হওয়া পর্্যস্ত হক্ভু সাল কলা 
ন্নিম্মিচ্ধ 1 কারণ এই সময় জরায়ুর ও তার আসে 
পাশের যন্ত্সমূহের রক্তাধিক্য হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডা 
লাগায় চামড়ার ভিতরকার সরু সরু রক্তের শিরাগুলি 
কুচকে যায এবং উহাদের রক্ত শরীরাভ্যস্তরস্থ 
বন্ছের মধ্যে য্য়ায় আরও রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি 
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ক'রে এ বন্তরসমূতের প্রদাহ করায়। এই হঠাত ঠাণ্ডা 
লাগার জন্য জরাধু ব! অপর সংস্থষ্ট যন্ত্র পেকে যেতে 
পারে। অতএব এ অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগাবে না বা 
অপরিষ্কার থাকবে না।  প্রজ্রাবের পর গরম জলে 
প্রসবদ্ধারের উপর পরিষ্কার করে ধোয়া আবশ্যক । 
খতুকালে ভিজে কাপড়ে থাকলে রক্তত্রাব বন্ধ 
হইয়া তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রণ। হইতে পারে । এই 
সকল অত্যাচারেই অসাবধান মেয়েদের তলপেটে 
ব্যথা, কষ্ট-রজঃ, শ্বেতত্রাব প্রভৃতি রোগ হয়ে 
থাকে। 

৩। ঠাণ্ডা মেজের উপর শোয়া নিষেধ__ 
তৃবন্ধ না হওয়া পধ্যন্ত কখনও ঠাণ্ডা মেজের 
উপর বসবে না বা শোবেনা। আমাদের দেশে 
পাড়া গায়ে খতুবতীকে প্রায়ই ঠাণ্ডা মাটিতে 
মাদুর পেতে শুতে দেখা যায়। শাশুড়ী ঠাকরুণরা 
এবিষয় নিতান্ত অন্ঞ্ত বলেই, এইরূপ অন্তায় আচরণে 
পুত্রবধূর ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া থাকেন। 
তাহারা জানেন না, ইহাতে কত বড় অনিষ্ট হয়; 
এবং নিজেদের সংসারের কত খরচ বাড়িয়। বায়। 
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যদি কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগে বা গায়ের কাপড় 
চে'পর ভিজে যায়, তাহলে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে 
হাত, পা ও গা গরম কাপড় দিয়ে বেশে করে ঢেকে 
দেওয়া উচিত। তারপর ১ পেয়ালা গরম চা ওষধ 
বূপে খাওয়াবে, পরে বিছানায় শুইয়ে পেটের উপর 
গরম জলের সেঁক দিতে হয়। যদি পূর্বেবাক্ত 
কারণে হঠাৎ আব বন্ধ হয়ে যায়, তবে এক গামলা 
পারম জলে রাই সরিষার (/৫ সেরে ১ কাচ্চা) 

. গুড়া ফেলে তাহাতে পা-ডুবিয়ে রাখিবে। এবং 

- এ গামল! শুদ্ধ সমুদয় শরীর একখান কম্থল দিয়ে 
এমনভাবে ঢাক দিবে যাতে বেশ ঘাম হয়। এই 
ভাবে ২০২৫ মিনিট রাখতে হয় এবং পরে ঘাম মুছে 
গায়ে কাপড় দিবে। 

8 স্বামীর সহিত শোয়া নিষেধ__-যত 
দিন রক্ত থাকবে, রোগী ততদিন শাশুড়ী, কি অন্য 
স্ত্রীলোকের নিকট শোবে। কখনও এই 
অবস্থায় স্বামীর সহিত শুতে দেবে না। বর্তমানে 
এই নিয়মটাএমোটেও মানিয়া চলা হয় নাঃ তজ্জন্য 
ঘরে ঘরে মাতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং অকাল 
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মাতৃ-ম্বত্যু ভয়াবহ হইয়া দীড়াইয়াছে। মাতা এ 
বিষয়ে সর্ববদ1 সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। যুবক 
স্বামীকে পাগল জ্ঞানে, তাহার নিকট খতুবতীকে 
কখনও যাইতে দিবে না। স্বামীসঙ্গ একেবারে 
নিষেধ । 


৫। খতুবতীকে কোন প্রকার পরিশ্রামের 
কাজ করিতে দিবেনা । এই জন্যই উহাদের অস্পৃশ্য 
জ্ঞান করতে হবে। রন্ধন করা, পরিবেশন করা, 
জলের কলসী কীাখে করা, বা ভারী জিনিষ তোলা 
একান্ত নিষিদ্ধ। খতুবতী স্কুল, কলেজে বা কর্মস্থানে 

- গমমাগমন করিবে না। এই নিয়ম পালন না 
করিলে, আব যথা সময়ে বন্ধ না হইয়া অনেক দিন 
পর বন্ধ হ'তে পারে। 


৬। স্থানান্তর গমন নিষেধ-_খাতুমতি স্থানাস্তরে 
গমন করিবেন না। রেলপথে বা ঘোড়ার 
গাড়ী উঠিয়া কোথাও যাইবেনা। এসব করিলে 
জরাযু স্থুনচ্যুত হইতে পারে এবং অপর নানাবিধ 
কষ্টের কারণ হওয়া স্বাভাবিক। 


৪২ নারীজীবন ও প্রশ্থৃতি পরিচর্যা । 


শ। আহার বিহারের নিয়ম__নিয়মিত আহার 
করিবে । বাহাতে রজঃআবের সময় ব্দহজমি 
হয় এমন কিছু আহার করিবে না। 

৬ খতুসময়ে প্রথম খতুবতীর আতঙ্ক 
নিবারণ__প্রথম খতু হইবার সময় মাতা মেয়েকে 
তাহার আতঙ্ক নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধতু কেন 
হয়, উহার প্রয়োজন কি, বেশ করিয়া বুঝাইয়া 
বলিবেন; এবং কি নিয়মে থাকিয়া সচ্চরিত্রা ও 
- স্বাস্থ্যবতী মাতা হওয়া সম্ভব তত্বিষয়ে উপদেশ 
দিবেন। যে সময়ে মেয়ে হঠাৎ বেড়ে উঠে এবং 
তাহার কণ্টস্বর পরিবর্তন হ'তে থাকে তখন তাহাকে 
কোথায় যেতে দিবেন না, পড়াশুনা কর্তে দিবেন 
না, এবং বিশেষ কোন চিন্তা মাথায় না ঢোকে তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন। এই সময় ন্ত্রী চিহ্গুলির ক্রমে 
বিকাশ হয়। যদি কোন কারণে অনিয়ম হয়, তবে 
এ মেয়ের মাতৃত্বে পরিণতি হইতে বিলম্ হয় । 
এজন্। মাতা কন্যাকে নিজের কাছে কাছে রেখে 
উহার শারীরিক ধর্মরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দিবেন। 
মন প্রফুল্ল রাখার জন্য উৎ্সাহপুর্ণ গল্প বলিবেন। 


€$ ৭) 
খতৃকালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ। 


১। খতুর সময় উপস্থিত হইলে অনেক 
স্্ীলোকের তলপেটে ও কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ 
হয় এবং শ্রাব হইলেই ক্রমে কমিয়া যায়। 

২। অত্যল্প রক্ত আব। 

৩1 অত্যধিক রজক্রাব এবং দীর্ঘ দিন রক্ত- 
আব থাকা। 

৪1 খতুকালীন জ্বর, আাবের স্বাভাবিক রং 
এর বিবর্ণতা ও দুর্গন্ধ । 

৫। অস্বাভাবিক রক্তআাব । 

৬। খতুকালীন মাথাধরা | 

খতুকালীন অস্বাভাবিক লক্গণগুলির 
মোটামোটি কারণ £-- 

১। খু কালীন নিয়ম পালনে অবহেলা । 

২। হঠাৎ ঠা! লাগিয়া তলপেটের যন্ত্র সমুহ 
জরায়ু, ভিম্বকোষ ও ভিমবাহি নলের প্রদাহ। 


৪৪ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা! । 


এ। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সামনে বাঁ পিছনে 
অবস্থিতি অথবা উহার গ্রীবাদেশের বৃদ্ধি পাইয়া 
সামনে বা পিছনে ঝুলে পড়া ! 

৪1 জরায়ু ও ডিম্বকোষ প্রভৃতির মাবৰ বা 
টিউমার হওয়া । 

৫। জরায়ুর কর্কট রোগ (ক্যান্সার ) 

৬। মেহ, গরমি প্রভৃতি কারণে জননেঞ্জিয়ের 
ক্ষত। 


প্রতিকার । 


উপরোক্ত যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই, 
অতি সত্বর স্থচিকিতসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে। 
অন্যথায় রোগ দুরারোগ্য হইতে পারে। যদি 
চিকিৎসকের অভাব হয়, তবে নিম্নলিখিত 
বাবস্থানুযায়ী কার্য করিবে । 

১। তলপেটে ও কোমরে যন্ত্রণা হইলে 
€ ক) খতুমতি স্্'লোক সাংসারিক কোন কাজকর্ম 
করিবেনা এবং অনতিবিলম্বে শয্যা গ্রহণ করিয! 
সর্বদা শুইয়া থাকিবে । এই প্রকার বিশ্রাম 
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দেওয়া বিশেষ দরকার অন্যথায় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগে 
আজীবন ভূগিতে হয়। এ অবস্থায় জ্বর থাকিলে 
মলমুত্র ত্যাগও শুইয়া করিবে। সাধারণ গৃহস্থ 
বাড়ীতে এ নিয়মটী প্রতিপালন করা কষ্টসাধ্য 
হইলেও স্ুযুক্তি বিবেচনায় অবশ্য কর্তব্য বোধে, ইহা 
পালন করিবে । 

(খ) বোতলে গরম জল ভরিয়া তলপেটে 
সেঁক দ্রিবে। রবারের ব্যাগে জল পুরিয়া উহা 
তলপেটে রাখিলে অনেক আরাম পাওয়া যায়। 
ঘটিতে গরম জল রাখিয়া তলপেটে বসাইয়া দিলেও 
সেঁক দিবার কাজ চলে। 

€গ) উপরোক্ত উপায়ে যন্ত্রণার লাঘব না 
হইলে, চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। 
ঘদি চিকিৎসার অতাব হয় তবে, সাময়িক উপকার 
পাইবার জন্য ৫ গ্রেণের র্যাস্পাইরিন্‌ ট্যাবলেট, 
একটা খাওয়াইবে। এ ওঁধধ বিশুদ্ধ হওয়া 
চাই। এজন্য ভাল বিশ্বস্ত কোম্পানীর ওঁষধ 
ক্রয় করিবে। চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী ত্ষধ 
সেবন করা উচিত। 
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(ঘ) অনেক সময় নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার 
না থাকায় এই যন্ত্রণা হয়। এজস্য ১ আউন্ন ক্যাষ্টর 
অয়েল গরম জলের সহিত প্রীতঃকালে সেবন 
করিয়া জোলাপ লইবে। উহাতে বাহো পরিষ্কার 
না হইলে ডুসের সাহায্যে মলদ্বার যৌত করিয়া 
দিবে। খতুআাবের সময় উপস্থিত হইবার 
পূর্বের কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে আর 
কোন প্রকার 'বেদনা হয় না। রাত্রে শয়নকালে 
চা চামচের ১ চামচ যষ্ঠিমধুর গুড়া, অথব! 
পাল্ভ্‌ গ্রিসারিজা কম্পাউণ্ড, গরম ছুগ্ষের সহিত 
মিশাইয়! দেবন করিলেও বেশ বাহো পরিষ্কার হয়। 


২4 আভ্ভরন আতা 


হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তত্রাব নিয়মিত হয় 
না ; এই কারণে তলপেটে বেদনা! বোধ হয়। প্রথম 
হইতেই যত্বু না লইলে জরায়ুর রোগ দুরারোগ্য 
হয় এবং এ রোগী সারা জীবন কষ্টভোগ করে 
থাকে। এরূপ অবস্থার সূত্রপাত হওয়া মাত্র 
নিন প্রকার ব্যবস্থা অস্থসারে চলিবে । 
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(১) তলপেটে গমের ভূষির পুলটিস্‌ দিবে। 
প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর উহা বদলাইয়া দিবে। 

€২) বোতণে গরম জল পুরিয়া তলপেটে 
রাখিলেও উপকার হয়। 

(৩) বড়টবে বা মালসায় গরম জল রেখে 
উহাতে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া 
থাকিলে কিম্বা গরম জলের ডুস্‌ গ্রহণ করিলে 
আব খোলসা হয়। 

এই সকল ব্যবস্থানুযায়ী ফল না হইলে 
চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। 


২০1 অভ্যযপ্িক্ক বক্তজ্ান্ব £ 


খডুকালীন রক্ত-ত্রাব অধিক হইলে বিশেষ অমঙ্গল 
হওয়ার সম্তাবনা অতএব এজন্য বিশেষ সাবধানতা 
অবলম্বন করিবে । 


€১) এ অবস্থায় বিছানা হইতে মোটেও 


উঠিবে না। মলমূত্র প্রভৃতি বিছানায় শোয়া 
অবস্থায় করাইবার ব্যবস্থা কর! দরকার। 


৪৮ 'নারীজীবন প্রশ্থতি পরিচধ্যা 


(২) চায়ের চামচের ২ চামচ চুগের জল 
অথবা € গ্রেণের ক্যাল্সিয়াম্‌ ল্যাকটেট১ ট্যাবলয়েড 
২্টা ক'রে দৈনিক তিনবার খাইতে দিবে । 

৩। যদি ইহাতে কোন উপকার না হয় 
ত্ববে ধাত্রী ডাকিয়া বোরিক তুলা বা গজ ফুটন্ত 
জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়! উহ! সমস্ত প্রসব 
পথের ভিতর চাপিয়া৷ দিতে হহবে। ২৪ ঘণ্টার 
পরে এ তুলা বা গজ বদলাইয়া দিবে এবং যদি 
এরূপ অবস্থায় রক্তত্াব বন্ধ না হয়, তাবে পুনরায় 
পূর্বেবাক্ত রূপে তুলা বা গঞ্জ প্রবেশ করাইয়া 
চাপিয়া রাখিবে। , এই ব্যাবস্থা সেও কোন 
উপকার ন৷ দর্শিলে সুচিকিতকের পরামর্শ গ্রহণ 
করিবে। | 

দীর্ঘকাল রক্তত্রাব স্থায়া হইলেও এই ব্যবস্থা 
অনুযায়ী কার্য্য করিবে । 

৪. খতুকালে জ্বর ও দুর্গন্ধযুক্ত আব £-এই 
অবস্থা হইলে অনতিবিলম্ে সুচিকিৎনকের পরামর্শ 
গ্রহণ করিবে । এবং. ধাত্রির দ্বারা ২ সের গরম 


নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্য্যা । ৪৯ 


জলে ৪ ড্রাম টিংচার আইডিন্‌ কিন্বা লাইজল্‌ 
(17801) মিশ্রিত করিয়া দৈনিক একবার প্রসব 
পথ ডুস্‌ দ্বারা ধোয়াইবে। . 

৫। অস্বাভাবিক আ্াব £--খতুকাল ভিন্ন অন্য 
সময়ে রক্তআাব হইলে, উহাকে অস্বাভাবিক আব 
বা রক্তপ্রদর রোগ বলে। এইরূপ আৰ হইলে, 
তাহা কখনও গোপন রাখা উচিত নয়। যত 
সত্বর সম্ভব স্চিকিৎসককে দেখাইবে। কারণ, 
বিলম্বে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা । জরায়ুর কর্কট 
রোগ বা ক্যান্সার (09196: ) নামক যে উতকট 
ব্যাধি হয়, তাহাতে এইরূপ অস্বাভাবিক আৰ 
হইয়া থাকে । প্রথমতঃ মলমুত্র ত্যাগকালে, ও 
সঙ্গমের সময় অল্প অল্প রক্তত্রাব দেখা যায়। 
এই রোগে অল্প অল্প রক্তআাব, কিন্বা জলত্রাব 
ভিন্ন, অন্য কোন উপসর্গ বা জ্বালা যন্ত্রণা প্রায়ই 
থাকে না। এই কারণে প্রথমতঃ উপেক্ষিত 
হওয়ায় পরে, দুরারোগ্য হইয়া দাড়ায় । কর্কট 
রোগ এইরূপ ভাবে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া যখন 
চিকিশুসার অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন তলপেটে, 


৪ 


৫০ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচধ্যা । 


কোমরে, ও উরুতে যন্ত্রণা বৌধ হয়, রক্তজাক 
হইতে থাকে, এবং আবে দুর্গন্ধও হইতে পারে । 
দুর্গন্ধের জন্য অপর লোক রোগীর গৃহে প্রবেশ 
করিতে পারে না। রোগীর নিয়মিত চিকিওুসা না! 
হওয়ায়, অধিকাংশ স্থলেই পুনঃ পুনঃ রক্তক্ষয় হওয়ায় 
রোগী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদ্দি অস্বাভাবিক রক্তআব, 
হইতে আরম্ত হয়, কোন প্রকার লঙ্ভা না করিয়া 
অনতিবিলম্বে স্থচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই 
সঙগত। জীবনের মায় করিলে, জনক লজ্জা 
বশবর্তী হওয়া! উচিত নয় । 


6৮) 
জনন যন্ত্রাদি ও তাহার কাধ্য 
পদ্ধতি । 
গর্ভ ধারণের জন্য স্ত্রীশরীরে কয়েকটা বিশেষ 
যন্ত্রথাকে। উহার নারীদেহের নিন্পপ্রদ্দেশে তল- 
পেটে, কোমরের হাড়ের ভিতর বস্তিদেশে 
€ 6915০ ০৮) অবস্থিত । বয়ঃক্রম বৃদ্ধির 
সঙ্গে, উহারাও বদ্ধিত হইতে থাঁকে, এবং ১৩১৪ 
বশুসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই যন্ত্রাদির ক্রমঃ- 
বিকাশের সহিত মেয়েদের মানসিক পরিবর্তনও অতি 
দ্রুত গতিতে হয় । এজন্য গ্রত্যেক মাতা, মেয়ের 
বয়ঃক্রম বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতা! অবলম্বন 
করিয়া স্থষ্টিকৌশল সন্বন্ধে নিয়মিততাবে, জনন 
বন্ত্রাদি বিষয়ে সম্যক উপদেশ দিবেন, এবং মাতৃত্বের 
দায়িত্ব কত গুরুতর তাহাও বুঝাইয়া দিবেন। মাতা 
এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করিলে, তিনি এ 
অশিক্ষিতা মেয়ের জন্য, পরিণামে অশেষ কষ্ট . 


৫২ নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচধ্য। | 


ভোগ করিয়। থাকেন এবং সমাজের বিশেষ 
অকল্যাণের কারণ ঘটান। ন্ুুশিক্ষিতা ও 
চরিব্রবতী মেয়েই পরিবারের ও সমাজের ভূষণ 
স্বরূপ । 
প্রত্যেক মেয়ের তলপেটে অবস্থিত নিন্রলিখিত 
যম্তাদি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা উচিত। যথা £_ 
১। জরায়ু [৮9189 ) 
২। মুত্রাশয় (13190057 ) 
৩। মলনাঁলী (7১9০৮০22) 
৪1 প্রসব পথ বা যোনিপথ ( ৬০10 ) 
৫1 যোনিদ্বার ( ৬৪21172] 0711০9 ) 
৬। ডিম্ববাহি নল (181101)79) 600০9 ) 
৭) ডিম্বকোষ (0৬৪৮ ) 
৮। মলদ্বার (41009 ) 
৯। মুক্রদ্ধার (07900) 
১০1 ব্রড লিগামেন্ট (13£990 182500976 ) 
১। গর্ভধারণের প্রধান যন্ত্র ভকল্রাস্বু। উহ! 
মেয়েদের তলপেটে ( ড্৮:61010. 7022 799]1%15 ) 
অবস্থিত, এবং যোনিদ্বার হইতে পূর্ণবয়সে প্রায় 


নারীজাবন ও প্রন্থতি পরিচর্যা । ৫৩ - 


81৫ ইঞ্চি প্রসবনালী বাঁ যোনিপথের উপর 
অবস্থান করে। গর্ভের চতুর্থ মাস হইতে 
তলপেটে নাভির নাচে ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে 
থাকে । (১নং চিত্র দেখ) 


জরাধুগ্রীব! 


জরাষুর মুখ 


১নং চিত্র। 
জরায়ুর ফণ্ডস্‌ 


বউ লিগামেন্ট ব্রডালিগামেন্ট, প্রসব পথে 


ডিম্বকোষ ডিম্ববাহী নল 





নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচথ্য। | 


৪ 


€ জাম মাঝা মাঝি কাঁটিলে যে অবস্থাপ্স দেখা যায়) 


ঞ৮0৬5 ইগ্চ 15) বি (&). 
৪18৮ 55০৮ উ5ই5) (ক) শক্ছপ্ঘাচছন্য তি) 125 এই 
185 (2) এছ ৮7691 5৮০৯৮ চি (2) ৮ ৮15 চি (9) 
। 151৮5 (5 0 1৯5 ৬5 05) ন৬৯1এ ৮55 ৮5 (৯) 


এল ৮০৪৩ 





জরাধুগহদর নালীর খুখ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচ্য্যা ৫৫ 


২। জরায়ুর ছুই পাশ হইতে দুইটা নল ঈষৎ 
বক্রতাবে ( ২নং চিত্রে থ, ঝ») বাহির হয়। উহাকে 
ভিন্ববাহী নল ব| ফ্যালপিয়ন্‌ টিউব্‌ (78107191) 
'মু0১০) বলে। এই ছুইটা সরু নল জরায়ু হইতে 
ডিন্বকোষের নিকট পৌঁছিয়া ঝালরের মত আকৃতি 
হইয়। শেষ হইয়াছে । ঝালরের ( 10710119699 
9%0310165 ) মত মুখের দিকে নলটী খোলা 
অবস্থায় থাকে (২নং চিত্রে ঞ)। ডিম্বকোষ 
হইতে ভিন্ব নিঃস্যত হইয়া এ মুখে প্রবেশ করে, 
এবং ক্রেমে জরায়ুর গহ্বরে আসিয়া পৌছায়। 
এইস্থানে পৌছিতে পৌছিতে যদি পুরুষের বীর্ধ্য 
মধ্যস্থিত শুক্রকী'টের সহিত মিলিত হয়, তবেই 
সন্ত'নের উৎপত্তি হয়। ইহাকে “গর্ডাপ্রীন্” বলা 
হয় (0০9৮০90৮100) । 

৩। জরায়ুর ছুই পাশে এবং ফ্যালপিয়ান 
টিউবের নীচে একটা করিয়া ডিম্বাকৃতি যন্ত্র আছে, 
€২নং চিত্রে ট) উহার! জরায়ুর সহিত একটা পেশীর 
দ্বারা সংলগ্ন খাকে (২নং চিত্রে ভ)। খতুন্নানের 
সময় এ ডিম্বকোষে রক্তাধিক্য হয়, এবং 


৫৬ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচধ্য]। 


ডিন্বগুলি সগ্ভপন্ক হইলে উহার শরীর ফাটিয়া 
রক্তের সহিত নিংস্থত হয়। এ ভিম্বই ক্রমে 
ফ্যালপিয়ান্‌ টিউবের মুখে যাইয়! উপস্থিত হয়। 
অস্ত্রোপচারে যদি এই ডিম্বকোষ উঠাইয়া ফেলা 
যায়, তবে আর সন্তান হয় না। 
৪। জরায়ুর নিন্বতাগ সরু থাকে এবং এ 
ংশকে জল্লান্ুল্র শ্রী শু (২নং চিত্রে 
ঘ, উ) এই গ্রীবা যোনিপথের উপরিভাগে 
অবস্থিত থাকে । এবং প্রীবার ভিতর দিয়া ষে 
সরু রাস্তা জরায়ুর ভিতর পোৌঁছিয়াছে উহাকে 
ইউউত্েল্লিন্‌ ০কভৃগাল্‌ এ (089:709 08291) 
€(২নং চিত্রে ছ,ড) 
ইউটেরিন কেন্যালের যে মুখ যোনিপথে 
অবস্থিত, তাহাকে বহিমুখ (২নং চিত্রে ও) 
বা এক্স্টানেল্‌ আস্‌ (9য:692090] 033) 
আর ভিতরকার মুখকে অন্তঃমুখ ইলউাতন্্‌ 
আস্ন (17769279039 ) বলে (২নং চিত্রে চ)। 
বিবাহের পূর্বধে এই গ্রীবাদেশ যতটা ছু'চের 
মত থাকে, গর্ভ হলে ততটা থাকে না। তখন 


নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্ধ্যা। ৫ 


সামনে এবং পিছনে হুইটা দ্বার বা লিপ্‌ (41) বেশ 
টের পাওয়া যায়। সামনের ছবারকে এ্উক্রিম্মব্ 
লিলি, (47709710 10 ) এবং পেছনের দ্বারকে 
পোস্টেরিয়র লিপ, (70366810718) ) বলে । 
জরায়ু প্রভৃতি জনন যন্ত্রাদি বস্তিদেশে 
(06110 0851) অবস্থান করে। এ জরায় 
স্বাভাবিক অবস্থায় সামনের দিকে একটু বীকিয়া 
থাকে । অন্তঃসত্বা অবস্থায় অথবা জরায়ুর কোন 
রোগ হওয়ায় এই বক্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং 
মুত্রীশয়ের উপর চাপ পড়ে। এজন্য খুব ঘন খন 
প্রত্াব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়, এবং অতিরিক্ত 
বক্রতা বশত; বেদনা অনুভব হয়। আবার যদি 
কোন কারণে সামনের বক্রুত| সমান হয় এবং 
পিছনের দিকে ঝুলিয়া পড়িবার কোন কারণ হয়, 
তাহা হইলেও পুনরায় পিছনের দিকে বক্র 
হওয়ায় মলভাগারের উপর পতিত হয়, এজন্য জরায়ুর 
প্রীবাদেশে রোগের স্থষ্টি হইয়া মাজায় ও 
কোমরে বেদনা হওয়ায় অতিশয় কষ্ট অনুভব হয়। 
জরায়ু সাধারণতঃ ২২ ইঞ্চি পরিমিত লম্বা 





হইলে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হইয়া প্রায় ১০1১১ ইঞ্চি 
আন্থাহয়। এবং প্রস্থেও ১২ হইতে প্রায় ৭৮ 
ইঞ্চি পরিমিত বিস্তার প্রাপ্ত হয়। 


২. একটা পূর্ণবয়স্ক স্সীলোকের সম্মুখ হইতে পিছন 


. অদিকে যদি ঠিক মাঝ! মাঝি কেটে ফেলা যায় 
তবে, এ জনন যন্্াদি ভিন্ন প্রকারে অবস্থিত দেখিতে 








সু 
রর 
ক 

] 


পাওয়া যায়। 


৩নং চিত্র 





নারীজীবন ও প্রস্ৃতি পরিচর্যা ॥ ৫৯ 


সম্মুখদিক হইতে চামড়া ও মাংসপেশীর পর 
যে ডিম্বাকৃতি হাড় দেখ! যায় তাহার পিছনেই 
(১) ভ্রিকোনাকার মুত্রশয়, তৎপর (২) জরায়ু, 
উহার পিছনে ও উপরদিক অবস্থিত জরায়ুর নিম়নভাগে 
(৩) প্রসব পথ এবং উহার পিছনে (৪) মল 
ভাণ্ডার (29০৮০) ) লক্ষ করিবে । 
তলপেটে অবস্থিত যন্্রগুলির বহিমুখ স্ত্রীশরীরে 
লজ্জার স্থানে যে ভাবে অবস্থিত থাকে, তাহাও 
প্রত্যেকের জানিয়। রাখা আবশ্বাক। এজন্য ৪নং 
চিত্রের সাহায্যে শিক্ষ! লাভ করিবে । 
এই চিত্রে নিয়বিধ স্থ।নগুলি লক্ষ করিবে £-_ 
(১) উচু টিপি, স্ত্রীশরীরে নিম্নভাগে হাড়ের 
যোড়ের উপরকার স্থান। (২) লেবিয়া মেজরা 
। নামক পরদা, যাঁহ। প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। (৩) ছুইটি 
লেবিয়ার মধাস্থিত উপরিভাগের অবস্থিত উঁচু মাংসল 
স্থানটাকে ক্লাইটোরিস্‌ বলে। (৪) বড় পরদার 
ভিতর যে ছোট পরদা উহা মুত্র নলীর মুখের 
(0০87:2) একটু উপর হইতে উঠি্কা প্রসব পথের 
মুখ (22009 0000০৪) ঢাকিয়া থাকে এ্রবং নিয়দিকে 





নারীজীবন:ও প্রস্থতি পরিচর্যা ৬১ 

€৬) প্রজাৰ নলীরংদ্বারঃ(0 96091071709) 

(৭) বার্থলিন .গ্যাপ্ডের মুখ । 
১৫৮) যোনিদ্বার বা প্রসব পথের মুখ 
€ 52210] 071509 ) 1 

€৯) কুমারী পরদা €1351991)) এই 
গোল পরদ। দ্বারা কুমারী অবস্থ/য় যোনিদ্বার বন্ধ 
খাকে কেবল মাঝখানে ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র 
না থাকিলে “িম্পারফোরেটেড হাইমেন্” রোগ 
বলা হয়। বিবাহের পর এই পরদা ছিড়ে যাঁয় 
এবং সন্তান হলে কেবল মাত্র কয়েকটা দানার মত 
অবশিষ্ট থাকে । 
৯». (১০) লেবিয়া মেজরার পিছনের সংযোগ 
শ্থানকে “ফোসেট্‌” বলে। 

(১১) গুহাদ্ধর বা এনাস্‌ (083 )1 

ফোসেট, হইতে গুহাথার পধ্যন্ত যে স্থান 
তাহাকে “এশলিন্িল্সম্‌” বলে। প্রসব সময়ে 
অতিরক্ত চাপে এই দ্বার ছিডিয়া যায়। 





৮) 
গর্ভ সঞ্চার । 


মেয়েদের তলপেটে সন্তান ধারণ করার ফে 
যন্ত্র বা জরায়্‌ (40০)03) আছে, তাহার উভয় 
পার্খে এক একটী করে ডিম্বকোষ (0৪7) 
থাকে । খতুআাব যে সময় কমে গিয়ে রক্ত আর 
ততটা উক্টকে লাল না হয়ে লাল্চে ভাব ধারণ 
করে, প্রায় দেই সময় ডিম্বকোষ হতে পরিণত 
ভিম্বগুলি বাহির হয়ে ক্রমে ডিম্ববাহী নলের 
দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং জরায়ুর দিকে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হ'তে থাকে। এই নলপথে অথবা 
জরাধুর ভিতর পৌছিবার সময় পুরুষের শুক্র- 
কীটের সহিত মিলিত হইলেই এ গর্ভাশয়ে 
সন্তানের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই গ্ঞ্ড 
সঞ্গগাল্স লে। গর্ভ সঞ্চারের পর এ সম্মিলিত 
ডিন্ছ জরায়ুর ভিতর এসে উপর তাগে লেগে 
থাকে এবং ভ্রঙ্ে বড় হ'তে থাকে। প্রথম 





৬৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্যযা ৷ 


তিন মাস পর এ ডিম্ব ক্রমে বড় হয়ে 
জরায়ুর গায়ে একেবারে লেগে যায় এবং উহার. 
মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এই তিন মাসের ভিতর 
ফুল হয় না, তবে এক প্রকার লাল্চে পুরু 
পর্দা সমস্ত ডিমটার উপর ঘিরিয়া থাকে । এই 
পার্দাকে ইংরাজিতে “কক্ষা্রিসীস্” বলে। 


এই “কোরিয়াম্” হইতে ফুল বা প্রাসেণ্টা 
প্রস্তুত হয়। এই ফুলে গর্ভস্থ সন্তানের 
ফুস্ফুসেরও কার্ধ্য চলিতে থাকে । এ ফুলে মা ও 
ছেলের রক্ত এমনভাবে চলিতে থাকে যে, এ 
সন্তানের যে সকল দুষিত পদার্থ তাহা মাতার 
রক্ডের ভিতর চলিয়া যায়, এবং মাতার রক্ত হইতে 
সার পদার্থ যাহা সন্তানের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন, 
তাহ। ছেলের রক্তে আসিয়া থাকে । এই অবস্থায় 
মাতার কৌন শোণিত রোগ থাকিলে উহাও . 
সন্তানে ব্তিতে পারে । (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য ) 


পন 





(১০) 
গর্ভের ক্রমবিকাশ । 


১1 খতুবন্ধ হওয়ায় ১ মাস মধ্যে ভ্রূণ শুধু 
জমারক্তের ডেলার মত, ব| পায়রার ডিমের মত বড় 
দেখায় । রী 

২। দ্বিতীয় মাসের শেষে পোরোশুদ্ধ ছেলে 
বেরুলে, মুরগীর ডিম যত বড়, তত বড় দেখায়। 
মাথা খুব বড় দেখা যায়, কাল হয়, এবং হাত 
পা একটু উচু হয়ে উঠে মাত্র। উহা প্রায় 
১ ইঞ্চি ল্বা হয়। 

ণনং চিত্র 
(ছুই মাসের পর ক্রণের অবস্থ] ) 
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৩। তিন মাসের ছেলে ৩১ ইঞ্চি লম্বা হয়, 
মাথা শরীর অপৈক্ষা বড়, হাত পায়ের অঙ্গুলি 
দেখা যায়, চোখ ছুটা চিংড়ি মাছের মতন উচু, স্ত্রী 
পুরুষ ভেদ করা যায় না, কিন্তু লিঙ্গ স্ানটা উচু 
হয়। পোরোশুদ্ধ তিন মাসের ছেলে রাজহাসের 
ডিমের মত বড় দেখায়, টু | 

৪। চার মাসের শেষে মেয়ে পুরুষ প্রভেদ 
করা যায়, গায়ে অল্প অল্প লোম হয়, কিন্তু নখ 
তখনও হয় না, চামড়া খুব স্বচ্ছ ও চক্চকে থাকে 
এবং লম্বা ৬ ইঞ্চি পরিমিত হয়। . 

৫। পাঁচ মাসে ৮১০ ইঞ্চি লম্বা হয়, ন্খ 
হয়, মাথায় চুল হয়, সমস্ত গায়ে লোম দেখা 
যায়। পোয়াতি সন্তানের নড়াচড়। ঠিক পায় 
এবং পাঁচ মাসে গর্ভপাত হ'লে ৫৭ মিনিট কাল 
হাত পা নাড়তে থাকে । - 

৬। ছয় মাসের সন্তান ১০1১২ ইঞ্চি কম্বা হয়, 
চামড়া কৌচকান, চোখের সকলই হয়, পাতা খোলে, 
কিন্তু তখনও চামড়ায় ঢাকা থাকে । অগুকোষ ঝা 
বীচি ছুটা এই সময় পেটের ভিতর থাকে । 


, ৬৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা । 
| ৮নং চিত্র 


(চার মাসের শিশু যেব্ধূপ জরামুর ভিতর থাকে ) 





৭1 সাত মাসের সন্তান ১৪ ইঞ্চি লদ্ঘা হয়, 
চোখ খুলে যায় এবং বীচি ছু”্টা ক্রমে নীচে নেবে 
আসে। এই সময় ছেলের জন্ম হ'লে বাঁচান যাঁয়। 


কিন্তু ছেলের কা রোগীর কাতরোক্তির 
এ ৮ !এ 
£ 
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মত বোধ হয়, তবে বিশেষ চেষ্টা না করিলে বাঁচান 
সম্ভবপর হয় ন|। 

৮। আট মাসের সন্তান ১৬ ইঞ্চি লম্ব। হয়। 

ঈ॥ নয় মাসে--১৮ ইঞ্চি এবং নখ লম্বা হয় । 

১০ দশ মা-২০ ইঞ্চি লম্ব( হয় এবং 
স্বাভাবিক লক্গগ সক দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রথম তিন মাস .পর্যান্ত গর্ভস্থ সন্তানের ফুল 
সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত হয় না। এই 'অবস্থায় সামান্য 
রকম ঝাকি, কিন্বা আঘাত লাগিয়া গর্ভআ্রাব হইতে 
পারে। এই অবস্থায় জরণকে ইংরেজীতে 
“ঞমজিও৮ (09৮৮০ ) বলে। আর তিন 
মাসের পর এ ভ্রণকে “ক্ষিউাস্৮ (9৪0৩ ) 
বলে। 


৭» নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য। 


৯নং চিত্র 
(১*ম মাসের শিশু জরায়ুর ভিতর সাধারশতঃ যেরূপ ভাবে 
অবস্থান করে ) 





জরামুর মুখ সম্পূর্ণ বদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং প্রসবকালে ক্রমে খুলিয়! 


চওড়া হয়। রর 
কু 


১) 
গর্ভ লক্ষণ । 


গর্ভসঞ্চারের পর ডিথ্ব যখন জরায়ুর ভিতর 
আসিয়। উপরিভাগে লাগিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ 
বড় হয়, এই অবস্থায় কতকগুলি পরিবর্তন আসে। 
এই পরিবর্তন অনুযায়ী কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এই লক্ষণ গুলিই গর্ভের লক্ষণ। কিন্তু এই 
লক্ষণগুলি নিন্ম লিখিতরূপে প্রকাশ করা হয় 3-_ 

(ক) গর্ভের লক্ষণ_যাহা পোয়াতী নিজে 
টের পায়। ইহাকে “০সাভিক্ািভ ৩৯ 
লক্ষণ বলে। 

€খ) গর্ভের লক্ষণ__ঘাহা অপরে টের পায় । 
ইহাকে “আসন ভেক্ুটিভ্ভ ৯০ লক্ষণ বলে। 

€(গ) কতকগুলি লক্ষণ যাহা দেখে ৫1৬ মান 
মধ্যে প্রায় স্থনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, খুব সম্ভব 


বৰ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচধ্যা । 


গর্ভ হয়েছে । এই গুলিকে “পুল সম্ভন্ব পর 
জনম্্ণ্।৯৯ বলে। 


ংঘ) স্থনিশ্চিত গর্ভ লক্ষণ £__যাহা দেখিলে 
বা অনুভব করিলে গর্ভ হইয়াছে সুনিশ্চিত ভাঁবে 
বলা যায়। এই গুলিকে “স্ুন্পিষ্ডিভ গ্গভি 
কলল্ক্ষ৩া” বলে। 


(কু) সাল শুগুকক্ষটি্ড লক্ষণ £_ 


গর্ভ লক্ষণ যাহা পোয়াতী নিজে টের পায় 
তাহার তালিকা £-- 


৯। মাসিক হক্ভু হক আকা £-- 


সর্ববপ্রথম হঠাৎ খতুবন্ধ হইলেই গর্ভ হইয়াছে 
বলিয়া! সন্দেহ হয়। তবে রোগের জন্য যে এরূপ 
ধতুবন্ধ হ'তে পারে, এ কথা মনে রাখা উচিত। 
কাহারও কখন কখন সাধারণতঃ ২৩ মাস যাবত 
খতু বন্ধ থাকে, এ কারণে খাতু বন্ধ হওয়াই একটা 
প্রধান লক্ষণ মনে করা সঙ্গত নয়। কিন্তু মাসিক 
খতু যদি নিয়মিত ভাবে হয়, "ও হঠাৎ বন্ধ হয়, 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্ধ্যা । ৭৩. 


এবং তৎদহ অপর লক্ষণগ্ুডলি থাকে, তবে খতুবন্ধ 
হওয়। একটা লক্ষণ কলে ধরা হয়। রক্তাল্পতা, 
তলপেটে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা এবং মাই দেওয়ার 
জন্যও খতু বন্ধ থাকে। 

গর্ভ সঞ্চার ভিন্ন, অন্য কারণেও খাতুবদ্ধ হ'তে . 
পারে ॥ অজীর্ণ, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর 
হুক্ওয়ার্ম্‌ অথবা অপরবিধ ক্রিমিরোগে এবং যক্ষা! 
প্রভৃতি রোগে শরীরের রক্ত কমিয়! যাওয়ায় খতু 
প্রায় বন্ধথাকে। এরূপ খতুবন্ধ অবস্থাতেও নৃতন 
গর্ভসঞ্চার হ'তে পারে, ইহাও অসম্ভব নয় । 

যদি গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে খতুস্রাব বন্ধ 
হয়, তবে যে কয়েক মাস খাতু বন্ধ থাকে, গরও 
তত মাসের বলিয়া গণনা করা, হয়। কখনও 
কখনও গর্ভ সঞ্চার সন্থেও, প্রথম ২৩ মাস খতু 
কালে রক্তত্াব হইতে দেখা যায়। কিন্তু 
পুর্রবাপেক্ষা এই শ্রাব পরিমাণে কম ও অল্লদিন 
স্থায়ী হয়। এ অবস্থা অতি বিরল ও অস্বাভাবিক 
বিবেচনা করিয়া স্চিকিসকের পরামর্শ গ্রহণ. 
করা উচিত। এই * সময়ে বিশেষ সাবধান না 


৭৪ নারীজীধন ও প্রস্থতি পরিচর্যা । 


হুইলে গর্ভ নষ্ট হওয়ার খুব সম্তাবনা। আবার 
এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামী সহবাসে বিশেষ বিপদ 
ঘটিবারও খুবই সম্ভব । অনেক ক্ষেত্রে এ অবস্থায় 
যমজ সম্তীন জন্মগ্রহণ করার স্থযোগ দেওয়া 
হয়। সমতএব ভ্ত্রীপুরুষ উভয়েই এ বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ বিবেচনাপূর্ববক সম্প্রয়োগের 
ব্যবস্থ। করিবে। 


২৫ মান্মস্িকি পক্িবসল £ 

গর্ভ সঞ্চার হইলেই গণ্ভিণীর মানপিক 
পরিবর্তন হয়। অনেক মেয়ে বেশ বুঝিতে 
পারে তাহাদের গর্ভ হইয়াছে এবং এজন্য বিশেষ 
চিন্তিত হইয়া পড়ে। কোন কোন শীন্ত মেয়ে 
এ সময়ে উগ্ন ও খিটখিটে হয়ে উঠে। আবার 
কদাচিৎ অন্যান্য মেয়েদের এই সময়ে ভাবনা 
আসিয়া অতি শান্ত প্রকৃতি ধারণ করে, এজন্য 
মেয়েদের মাতা ও শ্বাশুড়ী খুব সাবধানতা 
অবলম্বনে পোয়াতীর মনের সমতা আনয়ন 
করিবেন। এমন অনেক দেখ! "ষাঁয় যে, কাহারও 


নারীজীবন ও প্রন্থৃতি পরিচর্যা ৭৫ 


কাহারও মনে ধারণা হয় যে, সে আর বাঁচিবে না। 
এরূপ অবস্থায় মন্তি্ষ বিকৃত হয়ে পাগল হ'তেও 
দেখা গিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের 
মাতা ভগবতী দেবী এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত চঞ্চল 
হইয়া পড়িয়া ছিলেন। অন্তঃসন্তাবস্থায় গভিণীকে 
সর্বরদা সাবধানে সতর্ক ভাবে রাখা একান্ত কর্তব্য । 
কোন প্রকার মানসিক অবসাদ ন। আসে, ততপ্রাতি 
সর্বদা! লক্ষ্য রাখিবে। কারণ এই অবসাদ 
জনিত ছূর্ববলতা প্রসূতির হৃদপিণ্ড (1১98৯) 
খুব দূর্বল করে। এজন্য হঠাৎ রক্ত চলাচল 
বন্ধ হ'য়ে প্রসূতির মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে। 


২৩ ভলঙ্পেন্ে ভ্ভাল্ল লীন 8 


গর্ভদধ্চারের দ্বিতীয় মাদ হইতেই তলপেটে 
ভার বোধ হয়। তৃতীয় মাসের শেষ দিকে 
অথবা চতুর্থ মাসে তলপেটে হাত রাখিলে একটা 
শক্ত জিনিষ সময় সময় অনুভব করা যায় 
এবং অল্পক্ষণ পরেই ভাহা মিলাইয়া যায়। শক্ত 
জিনিষটাই এস্থানে বদ্ধিত জরায়ু, সম্ভান উহার 


৭৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা । 


ভিতর বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর 
নিজের শরীরেও স্বাভাবিক পুষণ্টিলাভ হয়। 
কিন্তু উহার উপর গুল্ম অথবা টিউমার 
€(বাা0০) জন্মিলেও এইরূপ তলপেট ভারি 
বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে 
প্রায়ই খতুআীব বন্ধ থাকে না এবং গা বম 
বমিও করে না।, 


৪; সক্ষালল হক অ্রচ্যি লা ন্িন্বচিআ। ৪ 


গর্ভ সঞ্চারে পোয়াতীর শরীরে কতকগুলি 
এমন পরিবর্তন ঘটে, যার জন্য কেহ বা খতুবন্ধ 
হওয়া মাত্র, কাহারও বা কিছু পরে এবং 
সাধারণতঃ দ্বিতীয় মাসেই গা বমি বমি করে, বা 
কোন কোন সময়ে বমি হয়। কিন্তু এই প্রকার 
লক্ষণ ৪ মাসের পর আর থাকে না। আবার 
কোন কোন পৌয়াতীর মোটেই এরূপ অবস্থা 
হয় না। যদি বমি বেশী হয়, অথবা চতুর্থ 
মাসে গা! বমি বন্ধ না হয়, তবে উহা অস্বাভাবিক 


লক্ষণ বুরিবে। 


 নারীভীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা ৷ ৭৭ 


৪ 4. খুকু শী ৪ 

কোন কোন পোয়াতীর অনবরত থুথু উঠিগ্া 
থাকে এবং ইহা কষ্টদায়ক বলে মনে হয়। 
৬/ অন্পন্তভি এব অন্বাভ্ভান্বিক আজ্ছে 

লুভ্ি %_ 

গর্ভদঞ্চার হইলে অনেক পোয়াতীর মুখে 
অরুচি হয়, কিছু খেতে পারে না। আবার 
কোন কোন পোয়াতী পোড়ামাটি, পাতখোলা 
আরও নান প্রকার ভ্রব্য যাহা খাদ্য নয়, তাহা 
খাইতে চায়। কেহ কেহ খড়ি মাটিও খাইয়া 
খাকে। 
এ 4 অন্ন উন্ন উন্ম কলা %- 

প্রথম মাসের শেষ ভাগেই প্রায় স্তন ভারী 
বোধ হয়, টন্‌ টন করে এবং টিপিলে ব্যথা 
বোধ করে। 
» 4. ৫স্পতে এছছলেল ম্ক্ডা ৪ 

পোয়াতী সাড়ে চার বা পাঁচ মাসের সময় 
পেটের ভিতর প্রথম ছেলে নড়া ঠিক পাঁয়। পরে 


৭৮ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচধ্য। | 

পেটে ঘুসি বা লাখি মারর-ন্ায় বোধ করে। কখনও 
কখনও এই নড়া এত বেশী হ্য় যে পোয়াতীর 
খুব কষ্ট হয়। অনেক সময় পেটে বায়ু বা গ্যাস 
হওয়ায়ও, এ প্রকার ছেলে নড়ার মত বোধ হয়। 


৯ গাক্ডেক্র জ্রশ্থম ভাঙ্গে রুল ০ম 

ভাঙ্গে শ্রুজ্রান বহি সা ৮ 

জরায়ু সর্বপ্রথম বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রত্ীব থলীর উপর চাপ দেয়, এজন্য প্রতীব 
ঘন ঘন হয়। আবার বৃদ্ধি পাইয়া তলপেট 
হইতে উপরে উঠে যাওয়ায় আর চাপ পড়ে না। 
কিন্তু পরে যখন আবার তলপেটে চাপ পড়ে 
তখন প্রজ্রাৰ বৃদ্ধি পায়। 

(শু) বব ুজিকুটিভ্ড. লক ৪. 
উপরৌক্ত ৯টা লক্ষণ পোয়াতী নিজেই টের পায় 
কিন্তু আরও ১২টী লক্ষণ আছে যাহা অপরে টের 
পায়, কিন্বা বিশেষ পরীক্ষা! করে -বুঝতে পারা যায়। 
এই লক্ষণ সমুহকে “ভস্তেকক্ডিি-৮ লক্ষণ 
বলা হয় যথা £-- 


ন্বারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্য্যা। চা 
৯ শল্ন ড় হওওস্সা এ লা স্পড়া 
(15012 ) (0 

দ্বিতীয় মাস থেকে স্তন বড় হ'তে থাকে, 
স্তনের উপর বড় বড় কাল শিরায় এবং তৃতীয় 
মাসে বৌঁটের চারিধার বেশ কাল হয়। ইহাকে 
ভেলা পড়া বলে এবং ইংরাজীতে “এরিয়োল1” 
বলে। যাদের রঙ খুব ফরসা তাদের *গল্লিক্মোলল1” 
খুব স্পষ্ট হয় না, একটু বেগুণে রঙের হয়। 
“এরিয়োলা” উচু হয়, আঙ্গুল দিলে মখমলের মত 
নরম বোধ হয় এবং ভিজে ভিজে মত বোধ হয়। 
পঞ্চম মাসের পর এই “এরিয়োলার” চারিদিকে 
আবার দ্বিতীয় বারের “এরিয়োলা” দেখা দেয়, কিন্তু 
ইহার রঙ তত গাঁ নয়। এই “এরিয়োলার” উপর 
ছোট ছোট ফুদ্চুড়ির মত বড়ি দেখা যায়। স্তনের 
বৌটা ক্রমশঃ ঝড় হ'তে থাকে এবং ইহার উপর 
মমের চোকলার ন্যায় দেখ! যায়। তৃতীয় মাসে 
বোঁটা টিপলে এক রকম আটা বেরোয়, এই আটাই 
ক্রমশঃ ছুধ হয়। স্তনের চামড়ার উপর টাঁন 
পড়াতে শাদা শাদা দাগ হয়, আবার কোন কোন 


৬৯ নারী জাবন ও গ্রস্থতি পরিচত্া ৷ 


_কোগেও স্তনে এই রকম হয়, এজন্য ইহার উপর 
তত নির্ভর কর! যায় না। প্রথম পোয়াতীর যদি 
এই লক্ষণ দেখা যায় তবে 'গর্ভ সন্দেহ করা যেতে 
পারে। তাহাদের স্তন টিপিয়া এক: ফোটা! ছুধ 
বাহির করিতে পারিলে এ গর্ভ শু ন্নিম্থিভ্ড 
বলা যায়। 
২২4. 2পেউ উপচ হও ৪ 

গর্ভসধশার হওয়ার পর মাসে মাসে জরায়ুর 
আকার বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্থ মাসে তলপেটে হাত 
বরাখিলে জরায়ুর ক্রম বৃদ্ধি অনুভব করা যায়। 
জরাষুর আকার বুদ্ধির সহিত পোয়াতির পেটও 
ক্রমে উচু হয় এবং বড় দেখায়। তৃতীয় বা চতুর্থ 
আসে জরায়ু নাভি ও বস্তিদেশের নীচের হাড়ের 
প্রায় মধ্যস্থল পর্যন্ত উঠে। 

পঞ্চম মাসে নাভির তিন আঙ্গুল বা ছুই ইঞ্চি 
নীচে খাকে এবং ষষ্ঠ মাসে নাভি পর্যান্ত উচু হয়। 
সপ্তম মাসে নাভির ছুই ইঞ্চি উপরে এবং অফ্টম 
মাসে বক্ষঃ পঞ্জর পর্যন্ত উঠিগা থাকে । দশম মাসে 
ষখম পেট ঝুলিয়! পড়ে এবং সন্তানের মাথা বস্তি- 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । ৮১ 


দেশে অগ্রসর হয়, তখন আবার অহ্টম মাসের ন্যায় 
অবস্থিতি করে। 


২০৫ ০সত্উি ক্ষক্া, ন্বীলী ও কাজ 
দলঙ্গ 
পেট উচু হ'লে ফাটার দাগ হয়। এই দাগের 
রঙ প্রথম পোয়াতীর কট! বা ঈষগু নীলাভ হয়। 
পুনর্ববার গর্ভ হলে নূতন রঙ ঠিক এ রকম হয়, 
কিন্তু তার পাশে পাশে পুরাতন শাদা দাগ থাকে |, 


31 জকল্লরাস্ু সোল ৪-- 


তিন মাসের শেষে পেটের উপর হাত দিয়া 
পরীক্ষা করিলে প্রথমতঃ তলপেটে একটা 
পিগ্ডের মত অনুভব করা যায়, উহার উপর 
কিছুক্ষণ হাত রাখিলে বোঝা যায়; উহা থেকে 
থেকে ফেঁপে উঠে। এই ফশাপুনিকে জরায়ুর 
সঙ্কোচ বা কন্ট্রাক্সন (০0200:80000. ) বলে। 
পূর্ণমাসে প্রসব বেদনা আরম্ত হলে পেটের উপর 
হাত রাখিলে প্রথমতঃ প্রায় ২০।২৫ মিনিট পর পর 


১ 


৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিষরধ্যা। 
উহা টের পাওয়া! যায়, পরে ১০১৫ ফিনিট পর। 
ক্রমে সঙ্কৌচের সময় কমিয়া ৫৬ মিনিট অন্তর 
হ'তে থাকে। পরিশেষে ২৩ মিনিট কাল 
শক্ত অবস্থায় থেকে পুনরায় জরায়ু নরম হ'য়ে 
থাকে। সন্তান হওয়া ছাড়া খতুর রক্তের চাপ 
হ'য়ে, যদি ভিতরে আঁট্‌কে থাকে, কিম্বা জরাযুর 
ভিতরে কোন “আব” হলেও, এরূপ সঙ্কোচ হইতে 
পারে, তবে এরূপ রোগ খুব কমই হ'য়ে থাকে এবং 
হলেও সহজ্জে ধর! পড়ে । 
৪4. হছে লক্ডা ৪ 

পাঁচ ছয় মাসের পোয়াতীর পেটের উপর হাত 
রাখিলে ছেলের হাত পা নড়া বুঝ! যায়, সময় সময় 
পেটের উপর কাণ দিলেও এই ছেলের নড়া শব্দ 
পাওয়া যায়। এই শব্ধ ঠিক জলের ভিতর মাছ 
.নড়ার মত অনুমান হয় । 


৬ হল্লেল্লস হা গা ইভ্ড।দিক ৪-- 
৬৭" মাসের ছেলের হাত পা, পেটের উপর 
হাত বুলাইতে 'বুলাইতে বুঝা যায়। ছেলের মাথাটা 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা। ৬৬ 


বেশ শক্ত ডেলার. মত এবং ঘাড়ের খাদটাও.বেশ 
বুঝিতে পারা: যায়। পাছাটা অপেক্ষা্তত নরম 
অথচ মাথার বিপরীত দিকে অবস্থিত অনুমান করা 
ষায়। পিঠের বাক! অবস্থাও, যদি পোয়াতীর 
পেটের চামড়া বেশী পুরু না হয়, তবে টের পাওয়া 
যায়। 

পেট টিপিয়া ছেলের মাথা ও পাছা! ঠিক 
করিবার কয়েকটা প্রণালী আছে তন্মধ্যে যেগুলি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাই বণিত হইল । 

প্রথম প্রণালী বা ফণ্ডাল্‌ শ্রিপ, £--১ৎনং চিত্রে 
পেটের উপরিভাগে স্তনের নিম্নদেশে উভয় 
হস্ত যে ভাবে বিস্তার করা হইয়াছে, ঠিক তদন্ুরূপ 
করিয়া ক্রমে পাছা, পিট, হাটু, কন্থুই, গলাও 
ক্রমে অনুভব করিতে অভ্যাস - করিতে হয়। 
এরূপ করিতে হইলে প্রসূতির মুখের দিকে 
মুখ রেখে তাহার দক্ষিণ পার্খে বসিবে। পরে 
আম্গুলের ডগা! চেপে জরাম্ধুর মাংসপেশীর নীচে 
এ অংশগুলি বুঝতে পারা যায়। ছেলের পাছা 
মাথা অপেক্ষা ছোট এবং নরম বোধ হয়! 


৮৪ নারী জীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা। 


মাথা যেমন এক হাতে ঠেললে অপর হাতে বোঝা 
যায় পাছা তদরূপ বোঝা যাঁয় না । মাথ। ও গলার 


“নং চিত্র 





| রে 

মধ্যে একটা খাঁচ পাওয়া যায়। ইহা মাথা 
হইতে ধরের দিকে আসতে মাঝখানে বোঝা যায় । 
দ্বিতীয় প্রণালী £₹_-১১ নং চিত্রে যে ভাবে 
হাত রাখা হয়েছে, সেইরূপ ভাবে প্রস্থৃতির পায়ের 


নারী জীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্য্য ৷ ৮৫ 


দিকে যুখ রেখে বসে বা দাড়িয়ে ছুই হাতের 
আঙ্গুল কুচরির নীচে পেল্ভিসের ব! তলপেটের 
ভিতর যতদূর নীচে ঢুকাতে পারা যায় ঢুকাবে। 


১১ নং চিত্র 





যদি মাথা তলপেটের ভিতর আটকে থাকে, 
তনে মস্তক আটক (7980 92£899 ) 
হয়েছে বুঝবে । এ অবস্থায় আঙ্গুল গিয়ে শক্ত 


৬৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । 


একটা কিছুর উপর ঠেকবে, আর নীচে যাবে না'। 
এরূপ অবস্থা না ঘটিলে আঙ্গুলগুলি সড়সড় করে 
সহজে পেলভিলের ভিতর চলে যাবে । 
তৃতীয় প্রণালী (ব1 পেলিকের গ্রিপ) £_-১২নং 
চিত্রে যে ভাবে দেখান হয়েছে ঠিক তদনুরূপ 
১২ নং চিত্র 





নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। ও ৬৭ 


ভাবে একটা হাতের বুড়ো আহ্কুল একদিকে এবং 
আর চারি আহ্কুল অন্যদিকে রেখে তলপেটের 
ভিতরের দিকে চাপলে মুটোর ভিতরে একটা 
শক্ত জিনিস পাবে, সেটা হয় ছেলের মাথা, নয় 
পাছা। বুঝবে। পূর্বোক্ত উপায়ে মাথা ও পাঁছ! 
পৃথক করিতে শিক্ষা করিবে। 

শ/ এন্ান্নশিতৎন্র পক্বিলতুন্ম ৪_ 

(ক) ঘোনিপথের (৪8109 697091) 
স্বাভাবিক রং যেরূপ থাকে, গর্ভাবস্থায় প্রথমতঃ 
কিছু নীল এবং পরে গাঢ় নীলাভ দেখায় । 

(খ) ৪৫ মাসের সময় যোনির ভিতর আঙ্গুল 
দিলে শিরার দপদ্পানি টের পাওয়া যায়। 

গে) গর্ভের শেষ অবস্থায় ভিতর থেকে জল 
ভাঙ্গে এবং পূর্বে গেতপ্রদর থাকিলে উহা বৃদ্ধি 
পায়। 

৬৮1 ভকক্লাস্ল্র মুখ ও আলাদেকস্পে অল্প 

হল ৪ 

জরায়ুর মুখ সাধারণতঃ শক্ত ও ছু'চলো থাকে। 
কিন্তু দ্বিতীয় মাসের শেষে আঙ্গুল দিয়া ভিতরে 


০৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা 


পরীক্ষা করিলে, উহার সামনে ও পিছনে টিপিলে 
মখমলের মত নরম বোধ হয় এবং ঠিক তদনুরূপ 
বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ জরায়ুর মুখটা 
নরম হয়, ক্রমে শীবা-দেশ নরম হয়। এই 
ভিহ্ভী দেকতে স্টী সাশেন্স সম্মস্স ভিত 
লা মাস -োল্াভভী ক্কি লম্ম£ এই 


চিহ্ছটাকেই “হেগার” চিহ্ন বলা হয়। পাঁচ মাসের 
সময় যদি জরায়ুর মুখ ও প্রীবা শক্ত ছুঁচের 
ন্যায় থাকে, তবে গর্ভ হয় নাই একথা বলা চলে। 
এই সময়ে জরায়ুর মুখ নরম হঃয়ে ক্রমশঃ টিলে 
হ'তে থাকে 'এবং উহার ভিতর একটা আঙ্গুল পর্য্যন্ত 
ঢোকান যায়। যে সকল পোয়াতীর বেশী ছেলে 
মেয়ে হয়েছে, তাদের জরায়ুর মুখ আরও খুলে যায়, 
এমন কি শেষ অবস্থায় আঙ্গুল . দিলে ছেলের মাথা 
অন্ুতব করা যায়। উহাদের জরায়ুর মুখ প্রায়ই 
একটু চেড়া থাকে এবং গোল থাকে না । 
৯৫ শ্্ীনউহ্মো ৪5 

ভিতরে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া জরায়ুর গ্রীবা- 
দেশের উপরিভাগে, এ আঙ্গুল দ্বারা বদি একটু 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচরধ্য । ৮৯. 


ধাক্কা দেওয়া যায়, তবে একটা জিনিষ আঙুলের 
আগায় টপ্‌্কে এসে পড়ে৷ এরূপ অনুভব করাকেই 
ইংরাজীতে “ন্ট” বলে। ৪ হইতে ৭ 
মাসের ভিতর এরূপ লক্ষণ ক চিহ্ন ঠিক পাওয়া যায় । 

এইরূপ চিহ্ন দেখিতে হইলে পোয়াতিকে 
ঠেসান দিয়া বসান দরকার, পরে ভান হাতের 
তঙ্তদ্নী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় যোনিপথে প্রবেশ 
করাইয়। জরায়ুর মুখের উপর চালাইয়৷ দিবে। 
অপর হাতে পেট টেনে, জরায়ু স্থির করিয়া 
ধরিতে হয়। ইহার পর ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া 
উপর দিকে ধাক! দিতে হয়। এইরূপ ধাকায় নীচ 
হইতে ছেলের মাথাটা উপরে উঠে, এবং পরক্ষণেই 
আবার নীচে আসিয়। হাতের উপর পড়ে। কিন্তু বদি 
মাথা নীচে ন। থাকে, এবং গর্ভস্থ শিশুর ফুল জরায়ুর 
নিম্টভাগে অবস্থিত থাকে, তবে এই লক্ষণ পাওয়া 
যায় না। আবার জরায়ুর বন্র্তার জন্য এবং মুত্র- 
স্থলীতে পাথরী জন্মিলে, এ প্রকার লক্ষণ পাওয়া 
যায়। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে ইহ! নিদ্ধারণ 
করা যায়। র 


জু নারীজীবন ও প্রস্থতি-্পরিচর্ধ্যা। 
৩৫. হছছল্লেন্র লুক্ষেক্র দষ্প্ঞ্পান্নি ৪৮ 

প্রত্যেক নরনারীর শরীরে বাম দিকে স্তনের 
উপর বা একটু নিন্সে, কাণ পাতিঘ যে হৃদ্পিপ্ডের 
দপদ্রপানি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ঠিক দেই 
শব্দ শিশুর বুকের ভিতর হইতেও- আদিয়! থাকে । 
এই শব্দ প্রায়ই ৫৬ মাসে শোনা যায়। ৭1৮ 
মানের পোয়াতির বাম দিকে কুঁচ্কির উপর ও 
নাতির নীচে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। এই শব্দ 
শোন্বার জন্য পোয়াতিকে চিৎ ভাবে শোয়াইয়। 
উক্ত নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পুনঃ পুনঃ কাণ 
রাখিয়া শুনিতে হুইবে। ছেলের বুকের শব্দ ঘড়ির 
সেকেঞ্ডের কাটা দেখিয়া শুনিতে হয়। এই শব 
মিনিটে ১২০ হইতে ১৫০ বার পর্যন্ত শোনা যায় । 
এই শব্দ পোয়াতির হৃদপিণ্ডের শব্দের সহিত ভ্রম হতে 
পারে, কিন্তু সাধারণ পোঁয়াতির হৃদপিণ্ডের শব্দ 
প্রতি মিনিটে ৭০1৮০ বারের বেশী হয় না। এই 
কথ।টা মনে রাথিলেই এই ভ্রম সংশোধন হয় । 

এই শব্দ নাভির নিয়ে সন্তানের পৃষ্ঠদেশ 
যে স্থানে অবস্থান করে, তদনুষায়ী স্থান বিশেষে 


নারীজীবন ও প্রতি-পরিচর্্যা ৯১ 


ক্টেখস্কোপ বা কান: পাতিয়া শুনিতে পাওয়া 
যায়। 
১৩ নং চিত্র। 
ছেলের মাথ! নিগ্নে অবস্থিত থাকিলে যে স্থানে 
উহার বুকের টিক্‌ টিক্‌ শবগুলি শ্ুণিতে পাওয়া যায়, তাহাই 
দেখান হয়েছে । 





পেটে বেশী জল থাঁকিলে, প্রসব বেদনা অরিস্ত 
হইলে, এবং পেটে গ্যান হইলে এই শব্দ শোন! 


৯২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধযা। 


যায় না। কিন্তু যদি একবার শোনা যায় তবে গর্ভ 
এবং জীবিত সন্তানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন 


সন্দেহ থাকে না। ডাক্তারগণ “ফেথস্কোপ 


দ্বারা এ শব্ধ সহজে পরীক্ষা করিয়া থাকেন । 
১৪ নং চিত্র। 
ছেলের মাথ। জরায়ুর উপরিভাগে অবস্থান করিলে 
যে যে স্থানে উহার বুকের টিক্‌ টিক্‌ শবগুলি পাওয়া যায় 
তাহাই দেখান হয়েছে । 





নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ৯্৩ 


-৯/ জকল্পাক্কুর রুহস্‌ হুস্‌ স্পন্দ 2 

চার মাস বা তারপর পেটের নীচের দিকে 
কাণ রাখিলে বা স্টেথস্কোপ বসাইলে এক 
প্রকার হুস্‌ হুস্‌ শঙ্ষ শোনা যায়। ইহাকে 
ই ংরাজীতে “ইইউ ল্রাউন্ন্‌ স্কুল্‌” বলে। গর্ভ 
ছাড়া অন্য রোগের দরুণও এই শব্দ শোনা যায় । 

২4 কদাচিৎ ছেলের নাড়ী থেকেও এক 
প্রকার হুস্‌ হুস্‌ শব্দ হয়। ইহাকে বলে 
“ক্ষিউন্নিক্ক স্ষ্ল্‌" (10010 50019 )। 

(গু) সম্বল গর্ভ$লঙ্ষণ 

পোয়াতি ৫৬ মাসের হইলে গর্ভ হয়েছে 
কিনা বলে দিতে পারা যায়, এরূপ কতকগুলি 
লক্ষণ নিন্সে প্রদত্ত হইল ২-- 

১। পরিণত বয়ক্কা মেয়েদের যদি প্রতি 
মাদে মাসিক স্্ান বা খতু নিয়মিত হ'তে হ'তে 
কোন রোগ না থাকা সন্ত হঠাত খু বন্ধ 
হইয়া যায়, তবে যতদ্দিন খতু বন্ধ থাকে ততদিনের 
মত যদি পেট বড় হয়, তবে গর্ভ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । 


5৪ নারীজীবন শত প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। 


২। স্তন সম্বন্ধে লক্ষণগুলি যদি সময়মত 
প্রকাশ পায়। | 

৩ যোনি প্রদেশ পরীক্ষা করে, যদি পূর্বববণিত 
লক্ষণ, পাওয়া যায় এবং জরায়ুর মুখ ও গ্রীবাদেশ 
যদি নরম হইয়া আসে । | 

৪1 জরায়ুর সঙ্কোচ এবং বুদ্ধি যদি নিয়মিত 
হয় এবং উহার সেঁ। দো শব্দ শোনা যায়। 


হবে) স্ন্নিশ্লভিত গার্ড লসম্ক্ষপী ? 

পুর্বেব যে সকল লক্ষণ ও চিহ্কের কথ! বলা 
হইয়াছে উহার ভিতর কতকগুলি. পাইলেই গর্ভ 
নিশ্চিত হইয়াছে বল! যায়। এ লক্ষণগুলি নিন্লে 
দেওয়া গেল 2-- 

১। পাঁচ মাসে জরায়ুর শ্রীবাদেশ নরম বোধ 
করে। প্রসব পথের ভিতর একটা অঙ্কুলি প্রবেশ করে 
জরায়ুর গলার উপর রাখিতে হয় এবং অপর হস্তের 
অঙ্গুলি পেটের উপর তলপেটে চাঁপিয়া ধরে পরীক্ষা 
করিতে হয় এবং অভিজ্ঞতা! অনুযায়ী এই চিহ্ন ধরিতে 
পারা যায়। ইহাকে “এহপাক্লেক্র চিহুহ” বলে ।, 


নারী জীবন ও প্রন্থাত-পরিচর্ধ্যা। ৯৫ 


২। পেট টিপিয়া ছেলের হাত, পা ও 
পাছ। অনুভৰ করা । (১০, ১১ ১২ নং চিত্র দেখিয়া, 
অভ্যাস করিতে হয়) 

৩। ছেলের নড়া--পেটের উপর হাত দিয়ে 
টের পাওয়া যায়। অথবা পোয়াতী অনুভব করে। 

৪। ছেলের বুকের টিক্‌ টিক্‌ শব শ্রবণ করা। 

(৬) চিঞ্যযা গঞণ্ £ 

অনেক স্ত্রীলোকের খু. বন্ধ হয়, পেট ক্রমে 
বড় হয়, স্তন বড় হয়, স্তনে কাল দাগ হয় এবং 
পেটে ছেলে নড়ে অনুভব করে ; এমন কি প্রসব 
বেদনার মত ব্যথাও আসে, কিন্তু যোনিপথ প্রভৃতি 
পরাক্ষা ক'রে ও ফ্ৎস্কোপ, দ্বারা পরীক্ষা করে 
যে দকল স্থনিশ্চিত গর্ভ লক্ষণ টের পাওয়া উচিত, 
তাহার কোন্টাও দৃষ্ট হয় না, এবং ডাক্তারের 
ক্লোরোফর্ম করিয়া অজ্ঞান করিয়া দেখিতে 
পান যে, পুর্বেবাক্ত. ভ্রমাত্মক লক্ষণগুুলি অন্তহিত 
হইয়াছে। এই প্রকার গর্ভলক্ষণ প্রকাশকে' 
মিথ্যা গঞ্ড বল! যায়। এরপাবস্থায় চিকিৎসকের 
পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় । 


(১২) 
গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন। 

গর্ভ সারের পর রীতিমত নিয়ম পালনের 
অভাবে, এই বঙ্গদেশে প্রতি বুসর বু গর্ভপাত 
হয় এবং প্রসূতিদের বনু প্রকার কষ্টের কারণ হইয়া 
থাকে । এই বিষয়টা উপলব্ধি করিয়া পোয়াতি 
আহার, বিহার, পরিশ্রম, ঘুম, পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতা 
ও মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় যে সকল উপপর্গ 
উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা যাহাতে না হয়, 
তন্রপ ব্যবস্থা করা দরকার ৷ মধ্যে মধ্যে শিক্ষিতা 
ধাত্রী, অথবা চিকিৎসকের দ্বারা পোয়াতীকে পরীক্ষা! 
করান উচিত। সময়মত প্রসবগৃহ প্রস্তত করিয়া 
রাখাও প্রয়োজন । 

ন্নিক্ষনিনশ্বিভভ ন্িিক্সহ্মভিন অশ্রতভ্যিক্ 
'ম্পীল্লানিল্ল অন্বস্থা সীললীক্স ৪ 

১! আআহাল্ল ৫ পুষ্তিকর অথচ যে খাছ দ্রব্য 
অহজে হজম হয়, এমন আহার প্রশস্ত। বাড়ীর 


নারী জীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । ৭ 


মেয়েরা অযথা লজ্জার জন্য, আহারের প্রতি 
সাধারণতঃ বড়ই উদ্বাসীন। কিন্তু, গর্ভ সঞ্চার হইলে 
তাহাদের মনে রাখা উচিত, তাহাদের শরীর রোগীর 
শরীরের ন্যায় রক্ষা করা দরকার। তাহার নিজের 
এবং গর্ভস্থ সন্তানের পোষণার্থে পুষ্টিকর খাচ্ দ্রব্য 
পরিমিতরূপে গ্রহণ করা উচিত। এজন্য যথেষ্ট 
পরিমাণ গো-ছুগ্ধ গ্রহণ করিবে । ডিম, মাংস 
সকলে সহজে হজম করিতে পারে না, তভ্জন্য 
অনেকের বদহজম হয়, অতএব উহা গ্রহণ করা সঙ্গত 
নয়। পুরাতন সরু চালের অন্ন, মাছের ঝোল, মুগ 
বা মুশুরীর ডাল, তরি তরকারী, ফল প্রভৃতি খাইতে 
দেওয়া উচিত। বেশী মশলা দিয়ে রান্না করা 
দ্রব্যাদি গুরুপাক হয়__গুরুপাক দ্রব্য পোয়াতি 
কখনও খাইবে না। গর্ভাবস্থায় ফল যথেষ্ট 
পরিমাণে খাওয়া খুবই ভাল। কারণ উহাতে 
ভাইটামিন (৮16900139 ) নামক খাঘ্ভের জীবনী 
শক্তি বেশী পরিমাণে থাকে, এবং এ খাগপ্রাণ 
প্রসূতি এবং গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত 
প্রয়োজন। গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টির জন্য যে পরিমাণ 
ঁ 
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ভাইটামিন প্রয়োজন হয়, তাহ! প্রসূতির শরীর 
হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে । এজন্য প্রসূতিকে 
যথেষ্ট ভাইটামিন খাইতে দেওয়া প্রয়োজন । 
ইহার অভাবে শিশু ক্ষীণজীবি হয়। স্ুপকক ফল 
দুগ্ধ, মাখন ও দ্বৃত প্রভৃতিতে এ দ্রব্য বেশী 
পরিমাণে আছে। 

টাটকা মাখন ও পাকা কলায় সকল প্রকার 
ভাইটামিনই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । অগ্নির 
উত্তাপে ভাইটামিনের তেজ কমিয়া যায়। পূর্বে 
প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীতে প্রাতে হাত মুখ 
ধোয়ার পর ভিজান (50890) ছোলা, 
মুগ £ বা মটর, আদা ও গুড় অথবা লবণ সহ 
খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থাটা স্থাস্থের পক্ষে 
বড়ই প্রয়োজনীয় । কারণ ভিজান ছোলায়, মুগ বা 
মটরের অঙ্কুর অবস্থায় পূর্বেরাক্ত ভাইট।মিন জাতীয় 
পদার্থ বেশী থাকে । এবং এই প্রকার আহারে 
জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার আদা ও 
লবণে ক্ষুধামান্দ্য নষ্ট হয়, হজম শক্তি ও বৃদ্ধি 
পায়। যকৃতের কাজও ভাল হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার 
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থাকে । গর্ভের শেষ ছুইমাস ছেলে খুব বাড়ে 
এজন্য ক্ষুধাও 'বেশী হওয়া সম্ভব, তখন অস্ততঃ 
ছুষ্ধের মাত্রা বেশী হওয়া উচিত। একবারে খুব 
বেশী খাওয়া সঙ্গত নয়। রোজ একপ্রকার 
খাবার না দিয়ে, মধ্যে, মধ্যে খাবার বদলান 
দরকার। পোয়াতি বাঁতাসের জন্ত ছটফট করিতে 
থাকে, একজন এমন স্থানে তাহাকে থাকিতে হইবে, 
যেস্থানে বেশ বাতাঁস খেলে এবং পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন, 
কোন প্রকার বিসদৃশ ও ছুর্ন্ধযুক্ত কিছু ন! 
থাকে । এজন্য খাবার জায়গাটা এমন স্থানে হওয়া 
চাই, যে ধুলার সহিত কোনপ্রকার রোগজীবাণু 
আসিয়া খাছাত্রব্যে মিশ্রিত না হয় । স্থানটী বেড়ে 
পু*ছে জল ছিটে দিয়ে পরিক্ষার করিয়া লইবে। 
পোয়াতি কখনও কাহারও “এটো” খাইবে না 
কারণ এটোর সঙ্গে ছুরারোগ্য ধাতু রোগ 
€গণরিয়! ) বা উপদংশ (সিভিলিস,) রোগের 
বীজ বা কীটাণু ঝা দাতের রোগ এক ব্যক্তি হইতে 
অপরের দেহে সংক্রামিত হয়ে, প্রভূত অমঙ্গল 
সাধিত হয়। খাবার পূর্বে্বে স্রান করিবার ব্যবস্থা 
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আছে । কারণ, আহারের পূর্বে স্নান করিলে অপাক 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই। খাবার ঠিক পরেই কোন 
প্রকার খাটুনির কাজ করিতে নাই, কিন্তু ঘুমানও 
সঙ্গত নয়। এরূপ করিলে হজম হইতে বিলম্ব হয়। 
আহারান্তে কোন গল্প বা গল্লের বই পড়া প্রশস্ত 
ব্যবস্থা। খাবার সময় বাঁ তাহারপরে বেশী চিন্তা বা 
'ভুঃখ বোধ করিলে হজমের ব্যাঘাত হওয়ায় অজীর্ণ 
রোগ হয়। প্রতিদিন নিদ্ধারিত সময়ে নিয়মিত 
ভাবে ভাল করিয়া চিবাইয়া আহার করিবে। 
আমাদের পাকস্থলী বা অন্ত্র সমুহ নিয়মিত আহার 
বিহারের দ্বারা স্ুচারুরূপে কার্ধ্য করিতে সমর্থ 
হয় এবং আহার্য্য দ্রব্য শোৌধিত হওয়ার পর 
কিছুকাল তাহাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। 
এজন্য একবার আহার করার পর ৩৪ ঘণ্টা 
কাল পরে পুনরায় আহার গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা! 
খাগ্চা্রব্য গ্রহণ করিবার সময় বেশী জল খাওয়া 
খুব দোষের। কারণ, উহাদ্বারা পাচকরস সমূহের 
কার্যকারী ক্ষমতার হ্রাস হয়। কাহারও কাহারও 
সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বড় ক্ষুধা পায়, 
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. এরূপ সময় কিছু আহার কর! সঙ্গত ব্যবস্থ(। তাই 
প্রবীণা বুদ্ধিমতী গৃহিণীগণ মেয়ের বা পুন্রবধুর 
সন্তান সম্ভাবন! হইলেই, উহাদের সকাল সকাল 
খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। মনুর মত শান্্রকারও 
বলেছেন যে, সকলের আগে অন্তঃসন্বাকে সময়মত 
আহার করাইবে। ব্রত বা নিয়ম পালন কর! 
তাহাদের বিধি নয়। এই সকল নিয়ম পালনে 
পোয়াতির কখনও পেটের অসুখ হইবে না। 
পেটের অন্থুখ হইলে তলপেটে বাথা হইয়া গর্ভ নষ্ট 
হওয়ার জস্তাবনা থাকে। পোয়াতী সর্বদা মনে 
রাঁখিবে, তাহার আহার, বিহার, আচার ও ব্যবহারের 
দরুণ যেন এক সঙ্গে ছুইটী প্রাণীর কোন অনিষ্ট 
নাহয়। এজন্য প্রত্যেক মাতা অতি সাবধানতা 
অবলম্বন করিবেন । 


২/ স্পালীজ £-পোয়াতীর প্রস্রাব খোলসা 
রাখিবার জন্য জলীয় পদার্থের বিশেষ দরকার । 
এজন্য দিবারাত্রে যদি একসের বা পীঁচপোয়ার 
কম প্রজ্রাব হয়, তবে বুঝিতে হইবে, জল কম 
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খাওয়া হইতেছে । জল, দুগ্ধ, ঘোল, সরবৎ 
প্রভৃতি প্রতিদিন ৩৪ সের পরিমাণ পাঁন করা 
উচিত। 

চু! "্পান্ন_-চা পান করা মোটেও উচিত নয়। 
উহা জীবনীশক্তি ক্রমশঃ কমাইয়। দেয়। ইহার 
কারণ চাপাতা গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া এক 
মিনিটের বেশী সময় রাখিলে, উহা! হইতে টেনিন্‌ 
(8০০000) ও থিনিন্‌ (93010) নামক বিষ এ 
চাঁয়ের জলে মিশ্রিত হইয়। পাকস্থলীর ঝিলির 
ভিতরকার পরদার উপর লাগিয়! ক্রমে, তথাকার 
স্বায়ুমণ্ডলীর অসাড়তা আনয়ন করে এবং তজ্জন্য 
অজীর্ণ রোগের প্রাছুর্ভাব হয়। সাহেবদের মত 
নিয়মিতরূপে চা প্রস্তুত কর! বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব 
হয় না । এবং মুখের ন্যায় এ চ। পান করিয়া জীবনী- 
শক্তি কমাইবার ব্যবস্থা করিয়া অনুকরণপ্রিয় 
বাঙ্গালীর প্রভূত অকল্যাণ হইতেছে । তবে যাহারা 
চা খোর তাহারা ৩ ভাগ দুগ্ধ ও ১ ভাগ চায়ের 
জল মিশ্রিত করে পাঁন করিলে কোন দোষ 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 
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ত্ীতবপ্রধান দেশে চা পান বিশেষ অনিষ্টকর 
এ বিষয়ে বেশ বিবেচন! করিয়া! চলা দরকার। 
অতএব নানাপ্রকারের রোগগ্রন্ত হইয়া পারিবারিক 
অশান্তি স্ষ্টি করা কাহারও উচিত নয়। এরূপ 
সাহেবিযানা বা বাবুগিরির প্রশ্রয় কোন শিক্ষিতা 
মাতা দিবেন না । ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য, স্বাস্থ্য 
নষ্ট করা নির্বেধাধের কার্য্য। 

আহারের সময় জল পানে পাকস্থলীর অশ্জরসের 
সহিত মিশ্রিত হওয়ায়, উহার ক্ষমতা হাস করিয়! 
পরিপাক শক্তি কমাইয়া দেয়। অতএব আহারের 
সঙ্গে জলপান না করিয়া ২৩ ঘণ্টা পরে পর্যযাণ্চ 
পরিমাণ জল পান করাই বিধেয় ! 

২৩৫ ল্িহাল্ £-অন্তঃসত্বা অবস্থায়. সর্বদা 
অতি সাবধানত! অবলম্বন করে চলা ফেরা করা 
বিশেষ প্রয়োজন। অন্ধকারে, অপরিচিত রাস্তায়, 
বিসদৃশ্য দ্রব্যাদি বথায় দেখিবার সন্তাবনা তখার 
গর্ভীগীর যাওয়া উচিত নয়। কারণ হঠাৎ কিছু 
দেখিয়া ভয় পাইলে গর্ভআ্রাব হইতে পারে। 
অতি ভ্রত্তগাসী বানে এবং অশ্বাদিতে চড়ায় অত্যধিক 
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কাকি লাগিয়া, গর্ভশ্রাব হইবার সম্ভাবনা থাঁকে। 
এরূপ ভাবে গমনাগমন করা কখনও উচিত নয়। 
উচু নীচু স্থানে নামা উঠা করার সময় খবধানতা 
অবলম্বন করা উচিত। অসাবধানতায় হঠাৎ হৌচট্‌ 
খাইয়। পড়িবার সম্ভাবনা এবং এ অবস্থায় গর্ভপাত 
হওয়ার খুবই সম্ভাবনা । 


৪4 ল্যান্স ৪__গঞ্ভিণী অস্থুস্থ না থাকিলে 
নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম, যথা মুক্ত বাতাসে 
পদত্রজে ভ্রমণ, গৃহপ্রাঙ্গণে বা ছাদের উপরে পায়চারি 
করা, গৃহস্থালির সাধারণ লঘু পরিশ্রীমের কার্ধ্যাদি 
সম্পাদন করা প্রভৃতি প্রসূতীর স্থাস্থ্ের পক্ষে 
হিতকর এবং স্থুখ প্রসবের সহায়ক । কিন্তু কখনও 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না । 


৪ 1 স্পল্টিচ্ছল্দভা। £_ শৌচাচার পালন 
করিলে মনে পবিত্র ভাব আসে । অতএব গণ্ভিণীর 
সহনশীলতা অনুসারে শীতল বা ঈষদোষণ জলে 
নিত্য জান করা উচিত। ঈষদুষ্ফ জলে কটী 
আন করিলে পোঁয়াতীর নিয়োদর শোধিত হয়। 


নারীজীবন ও প্রচ্ধতি-পরিচর্য্যা। ১৩৪, 


৬৪ ভিআর £হপোয়াতি পরিমিতরূপ 
বিশ্রাম করিবে। প্রথম পোয়াতির গর্ভাবস্থায় 
দ্বিতীয় মাসে বা তৃতীয় মাসের প্রথম অংশে 
বমন, বমনেচ্ছা মুখক্রাব এই সকল উপসর্গ প্রায়ই 
প্রাতঃকালে বাড়িয়া থাকে এবং গভিশী, অবসন্ন 
হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার পক্ষে অধিক বিশ্রামের 
প্রয়োজন । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ২ ঘন্টা কাল 
বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত এবং গর্ভের পরিণত: 
অবস্থায় মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য ভোজনের পর বিশ্রাম 
গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য । গভিণীর পক্ষে রাত্রিকালে আট 
ঘণ্টাকাল স্ুনিদ্রার প্রয়োজন, কিন্তু ইহা সাধারণ 
অভ্যাস ও পরিশ্রম করার উপর নির্ভর করে। 

এ সন্মসি অন্হস্থা! ৪--+গর্ভাবস্থাঁয় 
মনের শান্তিরক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন, গভিণীর 
কষ্ট হতে পারে এরূপ কথা বল! উচিত নয় 
তাহাকে । মৃদু আমোদ প্রমোদে উৎসাহিত করিতে 
হইবে। যে সকল কাধ্য তাহার শ্রীতিকর তাহ! 
করিয়৷ মনের অবস্থা উন্নত রাখিবে। প্রিয়বাক্যে 
তাহাকে উৎসাহিত করিবে। মনে রাখিবে 


১০৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


গভিনীর অজীর্ণ দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি কারণে 
মানশিক বিকার এবং নৈরান্য আসিয়া তাহাকে 
বিপদগ্রস্থ করিয়া তুলে। গভিণী উত্তেজনাকারক 
ভয়োৎপাদক, বা অগ্রীতিকর পুস্তক পাঠে বিরত 
থাকিবে। ধর্ম চিন্তা ও ধর্ম পুস্তক পাঠে মন 
উন্নত থাকে । অন্তথায় উন্মাদ গ্রন্থ হওয়ার সম্ত(বন]। 

৮/ স্বুত্ভিক্ষ। প্রুহু ৪-_সূতিকা গৃহ আলোক- 
পূর্ণ ও উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হইবে। যেরূপ 
সৃতিকাঘরের প্রচলন এদেশে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহ! শান্ত্রান্থ্যায়ী কখনও প্রস্তুত হয় না। 
এবং এই প্রকারের স্থৃতিকাগারের দোষেই 
শিশু ও প্রন্ৃতিমৃত্যু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অতএব এরপ ক্ষত, আলোক ও বাতাস বিবর্চ্ভিত 
-আতুড়ঘর সকল সময় ত্যাগ করিবে। বাড়ীর 
ভিতর যে ঘরখাঁনা সব চেয়ে ভাল এবং আলো! ও 
বাতাস খেলে, সেই ঘরখানা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
করে ধুয়ে মুছে শোধন করবে এবং আসবাব পত্র 
অতি কম রাখবে । এই প্রকার আতুড় ঘর 
প্রসবকালে ব্যবহার করিবে । 


গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক লক্ষণ ও 
তাহার প্রতিকার। 


নিম্নে বিত যে কোন লক্ষণ প্রকাশ হইলে 
স্থচিকিতসকের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। 
যথা 2-- 


১। অত্যন্ত বমি ব। বমন উদ্বেগ । 

২। গর্ভাবস্থায় রক্তআব। 

৩। সর্বক্ষণ মাঁথা ধরা ও মাথা! ঘোরা । 

৪1 চোখ ঝাপসা বা বিদ্যুৎ দেখ! । 

৫1 পন্যাবাগ চোখ মুখ হলুদবর্ণ হওয়া এবং 
উপর পেটে ব্যথা হওয়া । 

৬। সর্বদা নিদ্রালু বা একেবারেই অনিদ্রা ।; 

৭। চলিতে ফিরিতে হাঁপ ধরা । 

৮ পেটে ছেলে না নড়া। 

৯। রক্তাল্পতা ৷ 

১০1 আমাশয়, অজীর্ণ, জুর প্রভৃতি । 


১০৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা | 


গর্ভাবস্থায় পৃর্বেবোক্ত যে কোন লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে অনতিবিলম্থে স্থচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ 
করিবে। পাড়াগীয়ে একটী ধারণা আছে, অন্তংস্বস্থা 
অবস্থায় কোন ওষধ করিতে নাই, এটা বড় ভয়ানক 
ভূল। এই কারণেই বহু পোয়াতী অকালে কাল 
কবলে পতিত হয়। আবার কোন কোন স্থানে 
এরূপ ধারণা আছে যে, এ অবস্থায় এলোপ্যাথিক 
চিকিৎসা করা মোটেই উচিত নয়। এই ধারণার 
কোন কারণ নাই, তবে হাতুড়ে ডাক্তারদের কার্যে 
অনেক বিপদ উপস্থিত হ'তে পারে জন্দেহ নাই। 
এইজন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত বিজ্ঞ স্থচিকিৎ- 
সকের দ্বারা চিকিৎসা করান সঙ্গত। পাছে গর্ভ 
নষ্ট হয়, এই ধারণায় ওষধ ব্যবহার না করিলে 
অনেক সময় পোয়াতীর জীবন নষ্ট হয়। এ পাপের 
জন্য দায়ী তাহারা, যাহারা সময় মত স্থচিকিৎসা'র 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। 

মোট কথা বর্তমান শিক্ষিত সমাজ এখন বেশ 
বুঝিতেছেন যে, এ বিষয়ে এলোপ্যাথিক মতের 
চিকিতসাপ্রপালীই বেশী ফলপ্রদ। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ১০৯ 


১। জ্সভ্যন্ড ম্যনি -_-গর্ভসঞ্চার হইলে 
অনেক পোয়াতীর প্রথম ২৩ মাস গা বমি বমি করে 
বা অল্প বমি হয় এবং ও মাসের পর আপন! আপনি 
আরোগ্য হয়। যদি এইরূপ ভাবে আরোগ্য না 
হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং ৩ মাসের পরেও গ! বমির 
ভাব থাকে তবে, অস্বাভাবিক অবস্থা বুঝিতে হইবে। 
এবং উহা! উপেক্ষা না করিয়া স্থচিকিতসক ডাকিবার 
ব্যবস্থা করিবে। কারণ এমন ও দেখ! যায়, এ 
বমি বৃদ্ধি পাওয়ায় জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে থাকে না, 
ক্রমশঃ শীর্ণ ও ছূর্ববল হইয়া পরে, জ্বর দেখা দেয়, 
রোগী ছট্ফট্‌ করে, গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, এবং পরে 
একদিন হঠাৎ হাত, পা ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণতাগ করে। 

পাড়াগায়ে সহসা ডাক্তার পাওয়া যায় না এজগ্য 
ডাক্তার আনার ভরসায় বসে না থেকে নিম্নলিখিত 
নিয়মগুলি পালন করিবে । 

€১) বেশী বমি হইলে তাহা উপেক্ষা না 
করিয়া প্রতিদিন প্রাতে অর্ধসের গরম জল, চা 
চামচের এক চামচ সোডা বাই-কার্বৰ নামক ওষধ 
মিশ্রিত করিয়া সামান্য গরম থাকিতেই পোয়াতীকে 


১১০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্যয। | 


সেবন করাইবে। এ জলও বমি হইয়া যাইতে 
পারে, তবে পাকস্থলী ধৌত হওয়ায়, পোয়াতী 
অনেকটা শান্তি বোধ করিবে, সর্বদা বমি বমি ভাব 
কাটিয়া যাইবে, এবং পরে যাহা খাইতে দিবে, তাহা 
পেটে থাকিবে। এ অবস্থায় অল্প পরিমাণ ভাবের 
জল পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । 

(২) ঘন্টাখানেক পর পর ২১ চামচ তরল 
খা্ত, যেমন গ্রকোজ ওয়াটার, চিনির বা মিশ্রির 
সরব, ঘোল, ছানার জল প্রভৃতি পান করাইবে। 
কোন কোন পোয়াতী আবার তরল ভ্রব্য মোটেই 
পেটে রাখিতে পারে না, এজন্য কঠিন পদীর্ঘ, যথা 
ঘোটাভাত, আলু বা কাচকলা সিদ্ধ, পেপে বাঁ 
পাউরূটা ও দুগ্ধ বা সাবু অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে। 
কাহারও ঠাণ্ডা দ্রব্য, কাহার ব1 গরম গরম খাইলে 
উহ! পেটে থাকে । সকলের পক্ষে এক নিয়ম 
খাটে না, এজন্য বিবেচনাপুর্বধক পথা দিবে । 

(৩) যদি পূর্বোক্ত কোন প্রকার কিছুমাত্র 
খানও পেটে রাখিতে ন! পারে, তবে মুখ দিয়া ২ দিন 
কোনও খান্ভ দিবে নাঁ। এই অবস্থায় পোয়াতী 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা 1 ১১১, 


খুব ছুর্ববল হইয়। পড়ে, এজন্য পিচকারীর সাহায্যে 
পোয়াতীর মলদারে খাছ্ধা্রব্য প্রবেশ করাইয়া 
দিতে হয়। ১ পাইণ্ট গরম জলে ১ আউন্ন গ্লুকোজ 
ও চা চামচের এক চামচ সোডা-বাইকার্বব মিশ্রিত 
করিয়া এ ঈষদুষ্ণ জল ১ পোয়াপরিমাণ, প্রতি ৪ ঘণ্টা 
অন্তর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া! দিবে কিন্তু তৎ- 
পূর্বেব মলদ্বার লবণ জলের পিচকারী করিয়া 
ধৌত করিয়া লইতে হয়। অন্যথায় গ্ুকোজের 
জল পেটে থাকে না। পিচকারীর সহিত একটী 
১২নং রবারের ক্যাথিটার যোগ করিয়া, উহা 
তৈল মাখাইয়া পেটের মধ্যে মলদ্বারের ভিতর, 
দিয়া 8৬ অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিবে 
পিচকারী দিবার সময় পোয়াতীকে বাম পাশে 
শোয়াইবে এবং অতি আস্তে আস্তে নল প্রবেশ 
করাইয়া পিচকারী দিবে । পিচকারীর জল ক্রমে 
মলদ্বারে পৌঁছাইলে রবারের নলটী বাহির করিয়া 
লইবে। এরূপে নল বাহির করিবার পূর্বে তুলা 
বা ম্যাকড়া দ্বার মলছার চাপিয়া ধরিবে 
এইরূপে ১০১৫ মিনিট কাল চাপিয়৷ রাখিবে। 


১২ নারী জীবন ও ্র্ছতি পরিচর্যা | 


তবেই গ্কোঁজ্জের জল মলদ্বার হইতে 'শোধিত 
হইবে। 

সলক্া্র এহ্রীভ ক্রল্রিলান্স হ্িঝ্রি £_-এক 
%১ সের গরম জল ও ২ চাম্চে লবণ দিবে (যে 
লবণ আমরা খাই )। এ জল উঞ্ণ থাকিতে থাকিতে 
ডুদের সাহায্যে মলদ্বার অভ্যন্তরে প্রাবেশ করাইয়া 
দিবে। পরে ডুসের নল টানিয়া লইলে, মলদ্বার 
হইতে এ জল ও মল সহ বাহির হইয়া আসে। 
এই প্রাকারে পরিষ্কার করিলে পর, গ্কোজ মিশ্রিত 
জল দিয়া উহা চাপিয়! রাখিলে ক্রমে শোধিত হয়। 

(৪8) বমি নিবারণের জন্য নিম্থলিখিত ওষধ 
ব্যবহার করা হয়। - 

(ক) এক ফোটা মাত্রায় টিন্চার আইওডিন্‌ 
(গু 10009), ভাইনাম ইপিকাক € ৬10. 
[709০9০ ), অথবা! টিথশর অপিয়।ম (10, 90) ) 
এক. আউন্ন জল সহ সেবনে, আপাততঃ ফল 
পাওয়া যাঁয়। একটা ওষধের ৩1৪ মাত্রা ব্যবহারে 
ফল ন| পাইলে, পরিবর্তন করিয়া অপর ওষধ 
দিতে হয়। 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচ্যা । ১১৩ 


€খ) রোগীকে অতি নির্জন স্থানে ঘরের 
ভিতর শোয়াইয়া রাখিবে। চলিতে ফিরিতে বা 
গল্প করিতে দিবে না। 

যাহাতে বেশী আলো! ঘরে না যায়, তাসার ব্যবস্থা 
করা উচিত। কোনও প্রকারে রোগীকে বিরক্ত 
করিতে দিবে না। এইরূপ ভাবে ঘুম হইলে, অনেক 
সময় উপকার দর্শে। 

২। গপ্ডানন্াল্স লজ্জা €__গর্ভাবস্থায় 
রক্তআব হওয়া অস্বাভাবিক লক্ষণ। এই অবস্থা! 
হইলে প্রসুতি ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়ের পক্ষেই 
বিপজ্জনক | পূর্বেব বলা হইয়াছে গর্ভাবস্থায় 
সাধারণতঃ মাসিক খাতু বঙ্থ৷ হইয়া যায়; কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এখন বুঝা যাইতেছে যে, 
শতকরা ত্রিশটা প্রসূতির গর্ভসধশার হইলেও প্রথম 
২৩ মাস মাসিক খাতু নিয়মিতরূপে হইয়। থাকে । 
এই কারণে অনেক সময় গর্ভের মাস হিসাব করিতে 
ভুল হইয়া থাকে । গর্ভস্চরের পর যে যে কারণে 
রক্তআাব হয় তাহা গর্ভের মাস হিসীবে পৃথকভাবে 
আলোচনা করা হইল, যথা-_ 

৮ 


১১৪ নীরীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা । 


(ক) গর্ভের প্রথম তিন মাসের ভিতর রক্ত- 
আব। 

€খ) গর্ভের দ্বিতীয় (81১০৮৮০))) তিন মাসের 
ভিতর রক্ততআ্রাব। 

€গ) গর্ভের শেষ কয় ম[সের ভিতর রক্ততআ্াব। 

কে) শুন ভিলা মাতে ভিজ্ভল্ 
লভ্ত্লান্বে্ল ক্কান্সঞ। 

(১) গর্ভসধ্ার সন্বেও প্রথম ছুই তিন মাস 
নিয়মিত খতু হইতে পারে। 

€২) গর্ভভ্রাব হওয়ার যে কোন কারণ 
থাকিলে, যথা হঠাৎ পড়িয়া আঘাত পাওয়া, ভ্রণের 
বা মাতার শোৌণিত রোগ জন্য যেমন উপদংশ 
(সিফিলিজ.) গ্রসৃতি। 

(৩) জরায়ুর বাহিরে (100601109 (99০৪-. 
07) জরায়ু সংলগ্ন নল মধ্যে অথবা উহার বাহিরে 
গর্ভসঞ্চার হইলে । 

(৪) গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যুনিত ফুল 
প্রভৃতির বিকৃত অবস্থা হইলে (ড958101118) 
10193) | 


নারীজীবন ও প্র্থতি-পরিচধ্যা ১১৫ 


(১) গন্ডালস্থা্স ন্িস্ন্িভ আক্ুতান্ক 
এও ভাহাল ল্কান্রপ €--জরায়ুর মধ্যস্থ বিল্লিযুক্ত 
পর্দার ভিতর অত্যধিক রক্ত আঁসিলে খতু্াব 
করায় । গর্ভপঞ্চারের পর প্রথম তিন মাসে জরায়ুর 
এ পাদ সন্তান কোষের দ্বারা অনেক সময় আবৃত 
হয় না। এইজন্যই কাহারও কাহারও প্রথম 
তিন মাস পর্য্যন্ত খতুক্সাব হইতে থাকে। জরায়ুর 
বিল্লী, পার্দা ও সন্তানকোষের ঝিল্লীর মধ্যে যে 
অনাবৃত স্থান থাকে, অর্থাৎ যাহা হইতে এইরূপ 
খু হইয়া থাকে এ স্থানকে ডেসিডুয়াল্‌ স্পেস্‌ 
(09510081 ৪10০০) বলে। 

(২) গর্ভআব-_জরায়ুর বিল্লি হইতে সন্তান 
কোষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামই গর্ভআব (৪,9070002) 1 
উপদংশ গ্রভৃতি রোগের বিষ এই বিল্িপ্রদেশের 
বিকৃতি করিয়া এরূপ অবস্থা ঘটায় । 


গর্ভল্লান্ছেল কান্লন- 


(ক) পোয়াতির শারীরিক বা মানসিক পরি- 
বর্তন জন্য 2 


১১৬ নারী জ্বীন ও প্রন্থতি-পরিচর্ধযা। 


(৯) সাধারণতঃ আকস্মিক ছুঃসংবাদ শ্রুবণে 
অনের উদ্বেগ । 

(২) হঠাৎ ভয় বা আধাত প্রাপ্ত হওয়ায়, 
ভারী জিনিষ তোলায়, বাহের সময় বেশী বেগ 
দেওয়ায়, পেটে চাপ লাঁগিলে, দুর পথে গমনাগমন 
জন্য, প। পিছলে বাওয়া, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রীম 
ইত্যাদি। 

€৩) অক্প্রোপচারে জরায়ুর ভিতর কোন 
প্রকার যন্ত্র অথবা গাছ, গাছড়। প্রভৃতি দ্বারা গর্ভ- 
পাত করিবার চেষ্টা । 

(8) সংক্রামক ব্যাধি__ধথ! গদ্সি, ম্যালেরিয়া, 
বসন্ত, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, আমাশয় ও উদরা- 
ময় ঝা কলেরা প্রভৃতি রোগে । 


€৫) জননেন্দরিয়সমূহের রক্ভাধিক্য জন্য £-_ 
থা, জরায়ুর মধ্যস্থ ঝিল্লির প্রদাহে, জরায়ুর স্থান- 
চ্যুতিতে, জরায়ুর (7%07007) আব হওয়ায়, অধব! 
জরায়ুর সংলগ্ন ফুল ছি'ডিয়! যাওয়ায়। 1 

(৬) অন্যান্য রোগে-__-যথা, মৃত্রগ্রস্থির প্রদানে, 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচধ্যা । ১১% 


সন্তানের মৃত্যুতে, অথবা সম্তান কোষের বিল্লী- 
সমূহের ব্যাধিতে । 

(৭) অন্ত্র প্রয়োগে। 

(৮) আর্গট প্রভৃতি উগ্র ওষধ প্রয়োগে । 

(খ। স্বামীল্র দ্বাল্রা সহভ্রণাসিভ -লোগ্গেক্স 
দলজ্_ যথা, (১) গনী, গণোরিয়া ও যক্ষা! 
প্রভৃতি রোগে । 

(২) অল্প বয়সে অতিরিক্ত মদ্য পানে ওরস- 
জাত জরণের জীবনীশক্তি কম হওয়ার দরুণ উহা! 
স্মলনজনিত দোষে। 

(গ) ভ্রপেক্র (গজ সভ্ভান্েল্ল ) 
০ল্লাগ জন্নিভ-বথা, সংক্রামিত গম্মী রোগ 
অথবা অপরবিধ কারণে বিকৃত হইয়। মোলে ( জল- 
বিশিষ্ট আঙ্গুরগুচ্ছের মত ) পরিণত হয়। 

গভ্ল্্াল সাপ্রান্রণভগ€ ছুই প্রকার 
ভিন কলা আজ? 

১1 গর্ভপাতের আশঙ্কা (11079897590 
899000 )। 

২। নিশ্চিত গর্ভআ্রাব। 


১১৮ নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচধ্যা ৷ 


১। গ্রভর্পাতেল আম্হ্া ৪ ইহাতে 
অল্প ও অনিয়মিতভাঁবে অল্প রক্তত্রাব ও জরায়ুতে 
মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হইতে থাকে__জল ভাঙ্গে না। 
জরায়ুর মুখ ততটা খোলে না৷ যাতে আঙ্গুল দিয়া 
মেম্েনের ব্যাগ বা থলে টের পাওয়া যায়। 
জরায়ু সাধারণতঃ নরম থাকে, আবের রক্ত, 
সাধারণ রক্তের ন্যায় দেখায় এবং জমাট রক্তের 
চাপ (৫196) নও থাকিতে পারে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় অথবা ওঁষধ প্রয়োগে এই উপসর্গ বন্ধ 
হইলে সন্তান জীবিত থাকে এবং জরায়ু নিয়মিত- 
ভাবে বর্ধিত হয়। 


এই অবস্থায় ব্যবস্থা 2 

(১৯) চিকিৎসক না আসা পধ্যন্ত জমাট রক্তের 
চাপগুলি রাখিয়া দরিবে। 

(২ পোয়াতিকে বিছানা হইতে উঠিতে 
দিবে না। 

(৩) ডুস বা এনিম দিয়া সরায় কিংবা বেড 
প্যানে বান্ছে প্রস্রাব করাইবে। 


নারীজীবন ও গ্রস্থতি-পরিচর্ধ্য] ॥ ১১৯ 


€8) ১০ বা ১৫ ফোটা ক্লোরোডাইন্‌ 
(01019209179) নামক ওষধধ আধ ছটাক জলে 
মিশাইয়! খাইতে দিবে । এই অবস্থায় হয়ত ৪81৫ 
দিনের বেশীও রাখা যাইতে পারে । চিকিৎসক 
আসিলে হয়ত এ ওষধ অথবা এরূপ অপরবিধ 
ওঁষধ ১২ ঘণ্টা অন্তর খেতে দিতে পারেন। কিংবা! 
মলদ্ারে অহিফেন সংযুক্ত ওষধ দ্বারা পিচকারীর 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। এতে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ডুস 
প্রয়োগে মলদার ধৌত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। 


(৪01 শত ৪5 

ছুধ, সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য দিবে। বেশী 
গরম বা বেশী ঠাণ্ডা দিবে না, আহ্কুর, বেদানা, 
কিস্মিস্‌ প্রভৃতি পথ্য পরিমিত দিবে । 


(৬)$/ হিশ্ঞান্য ৪ 

যে ঘরে রোগী থাকিবে তথায় বাতাস 
চলা চাই, কিন্তু যাহাতে বেশী আলে প্রবেশ 
না করে এবং ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা হয় এমন ব্যবস্থা 


১২০ নারীক্জীবন শু প্রস্থতি-পরিচধ্যা॥ 


করিবে। ঘরে অত্তিরিক্ত লোক থাকিতে দিবে 
না। কাহাকেও কোন ভয়ের গল্প করিতে দিবে 
না। রোগীর যাহাতে সহজে ঘুম হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিবে। 


২/ অন্নিনার্খ্য শা নিশ্ভিভ্ড গর্ভ 
স্াজ্ড ৪ 


ইহাতে জন্তানকোষ ছি"ড়িয়। উহার জল 
(14050 4700110 ) বহির হইয়া যায় এবং 
জরায়ুর গ্রীবার ভিতরের মুখ খুলিয়! যায়। এই 
অবস্থায় কোন প্রকারেই গর্ভ রক্ষা হয় না বলিয়! 
ইহাকে “অনিবার্য বা নিশ্চিত "গন্ড্শাত” স্থা 
“গিজ্ভ জ্রান্ব” বলা হয় । 
ভলঙ্তণ। __ 

(১) রক্তআ্রাব বেশী হয়। 

€২) ব্যথা জোরে জোরে থাকিয়! থাকিয়া 
নিয়মিতরূপে আইসে। 

€৩) জরায়ুর মুখ খুলিয়া যায় এবং তাহার 
ভিতর আঙ্গুল দিলে মেম্বেন বা ছেলের অঙ্গ 
বেশ টের পাওয়া বায়। 


নারী জীবন ও প্রস্থতি-পরিদর্ধ্যা। ১২৯ 


(8) জল অল্প অল্প তাঙ্গে অথবা সন্তানের 
অংশ বিশেষ বাহির হইয়া পড়ে। অনিবার্য 
গর্ভআাবও পুনরায় অবস্থা বিশেষে চারিভাগে 
বিভিন্ন করা ষায়। যথা £₹_ 

(ক) অসম্পূর্ণ গণ্ডজ্রান্ৰ (30902010199 
81১০06102 ) 

(খ) সম্প,শ পণ্ডত্রান্ল (0০02701969 
8190010) ) 

(গ) জ্কল্লাস্তু্র মঞ্ধ্যে গণ্জ্রা (06৮৮1 
99০ 89০:10 ) 

(ঘ) ন্িশ্তল ওত (0418997. ৪7১০০ 
0100 ) 

(ক) আঅসম্প,শ গ্ণ্্রাল ৪ ইহাতে 
সমন্ত ছাঁচটা বাহির না হয়ে কতকটা ভিতরে 
থাকিয়া যায়। ইহাতে সধারণতঃ সম্তান বাহির 
হইয়া যাঁয়, কিন্তু সম্তানের আবরণকোধ ও বিশ্রী 
ভিতরে থাকিয়া যায়। -এ অবস্থায় যতক্ষণ না! 
সমস্ত অংশ বাহির হইয়া যায় ততক্ষণ রক্তআৰ 


১২২, নারী জীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য। , 


হইতে থাকে । এই রক্তত্রাৰ সময়ে এত বেশী 
হয় যে, উহার আঁশু প্রতিকার ন| করিলে এ 
রক্ততআীবেই রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। আবার 
কোন ব্যবস্থা না করিলেও এ গুলি ভিতরে 
পচিয়া পোয়াতীর জ্বর বিকার (99190০ 16০: ) 
হয় এবং আব ছুর্গন্ধযুক্ত হয় । 

এইরূপ অবস্থায়-_নিম্গ প্রকার ব্যবস্থা পালন 
করিবে। যথা ২__ 
ূ (১ রক্তের চাপ (01০১) এবং চাপের 
টুকরাগুলি-__যাহা আ্রীবের সহিত বাহির হইয়া 
আসে, তাহা খুব সাবধানের সহিত পরীক্ষ। করিয়া 
দেথিবে এবং চিকিৎসক আসিলেই এ সমস্তগুলি 
তাহাকে দ্েখাইবে ! 

(২) চিকিৎসক আপিয়! হয়ত অস্ত্র ব্যবহার 
করিতে পারেন এজন্য পোয়াতীকে না খাওয়াইয়। 
প্রস্তুত করিয়া রাখিবে । 

স্চিকিতসকের অভাব হইলে এবং অতিরিক্ত 
রক্তর্সীব হইতে থাকিলে যোনিপথে ও জরায়ুর 
মুখের ভিতর বোঁরিক তুলার টিপলা করিয়া একটা 


নারীজীবন ও প্রন্থৃতি-পরিচর্য্য ॥ ১২৩ 


স্থতার সহিভ মালার ন্যায় গীথিয়া অথবা সিদ্ধ 
করা পরিষ্কৃত নেক্ড়া একখণ্ড পৃথক নেকরা! পুর্বে 
দুইভাগ করিয়া ভাজিয়া ঢুকহয়া ক্রমে ক্রমে চাপিয়। 
প্রবেশ করাইতে হয়। এ তুলার টিপি অথবা 
গুলি অথব| নেক্রা ক্রমে প্রবেশ করাইয়া সমস্ত 
যোনিপথ অবরোধ করিয়। রাখিবে। এইরূপ 
সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করিয়া রাখিয়া কটিদেশ 
হইতে কৌপিন পরার ন্যায় নেংটা পরাইয়। এ 
নেংটীর দুইধার পিছন হইতে স!ম্‌নে টানিয়। তল 
পেটের উপরিভাগে উভয় দিকে বাঁধিয়া রাখিতে 
হইবে। ২২ হইতে ২৪ ঘণ্টার পর সাধারণতঃ 
এ অবরোধ খুলিয়া দেওয়! হয় এবং প্রায়ই দেখা 
যায় জরায়ুর মুখ পরিমিতরূপ খুলিয়া যাওয়ায় 
গর্ভস্থ ভ্রণটা সম্পূর্ণভাবে ইহার সহিত বাহির 
হইয়া আসে। 

যদি এই প্রক্রিয়ায় কোন ফল না হয়, তবে 
পূর্বোক্তরূপে পুনরায় যোনি পথ অবরোধ করিয়া 
রাখিতে হয়; অথবা জরায়ুর ভিতরে অবস্থিত 
পদার্থ হস্তদারা বাহির করিতে হয় । 


১২৪ নারীজীবন গু শ্রন্থতি-পরিচধ্যা। 

(খ) সম্পর্প গত্িত্রান্য ৪ 

এতে ফুল ও মেম্ত্রেন সহ সমুদায় ছাঁচটা 
পুরা মাসের প্রসবের মতন পড়িয়া যায় এবং 
পরে বিশেষ কোন উপসর্গ থাকে না। জরায়ুর 
রক্তআব বা বেদনা সম্পূর্ণ আবের পরেই বক্ষ 
হইয়া যায়। 

এইল্জস্প আনবস্থাক্স ল্যগ্া 
, পুরামাসের প্রসবের মত ব্যবস্থা করিতে হয়, 
কিন্তু অনেক পোয়াতী জরায়ুকে বিশ্রাম ন দিয়া 
শীত শীপ্র উঠে পড়ে এবং সংসারিক কাজকর্ম করে, 
ইহা অত্যন্ত দোষনীয়! জরায়ু বিশ্রাম না পাইলে 
নিয়মিত ভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইতে 
ব্যতিক্রম হয়। ফলে জরায়ু বা নাড়ার প্রদদাঞি 
থাকিয়া যায় এবং সামনে বা পিছনে ঝীকিয় যায় 
এ কারণে প্রসূতি বন্ধ) হয়। অতএব অবহেল! 
না করিয়া নিয়মিত জ্ঞাবে কিছুদিন শরীরকে বিশ্রাম 
দিবে। 

(গ) জকল্লাক্ষুল্র মহন্্য গর্ডনানব__ ইহাতে 
সমস্ত সন্তানকোষ বা ছাঁচ জরারূর গ! হইতে খসিয়া 


নারীজীবন & প্রভততি-পতিচর্্যা ॥ ১২৫ 


উহার গ্রীবা দেশে আবস্থান করে, ইহাও এক প্রকার 
অসম্পূর্ণ গর্ভআব। ক্ুতরাং ইহার ব্যবস্থাও 
পুর্ববোক্ন্ধণ হইবে। 


(ঘ) নিল্কল গভক্রায (0218590 
৩790৮1015 ) যে অবস্থায় গর্ভআাব হওয়া উচিত 
ছিল, যেমন অনিবার্ধ্য গর্ভআ্রীব, অথচ কোন কারণে 
গর্ভপাত হয় নাই, কিন্তু ভ্রূণ (সন্তান) মারা যায় 
এবং অনেকদিন পরে বাহির হয় এই অবস্থায় 
অন্তহিত গর্ভআব বলে। আশঙ্কিত গর্ভপাতের 
নিদর্শন বা লক্ষণাবলী উপস্থিত হয় এবং ভ্রুণটা 
জরায়ু মধ্যে স্বৃত হইয়া অদুধষিত (5397919 ) 
অবস্থায় অবস্থান করে, অথব! অনেকদিন পরে এ 
ভ্রুণ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হা মাল” (0019) 
হয়ে বাহির হয়। ্ 


এইরূপ অবস্থায় ব্যঘস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
শোণিত .দূষিত না হয় ( 6920025 ) এবং তাহার 
লক্ষণাদি দৃষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করিবার 
প্রয়োজন হয় না। যখন শোণিত দুষিত হওয়ার 


১২৬ নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচধ্যা । 


লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়, তখন পূর্বেরাক্তি উপাঁয়ে_- 
জরায়ুকে খালাস করিতে হইবে। 

ল্রস্তষ্নিএ্ড জঙ্খা মহম্পিওও ৪ গর্ভ- 
পাতের আশঙ্কা! হয়েও, যদি তাহা না হয় এবং ভ্রূণ 
মারা যায় এ অবস্থায় এ ভ্রণ অনেক দিন পরে 
বিকৃত হয়ে “মোলে” পরিণত হয়। এই বিকৃতি 
আবার দ্বিবিধ প্রকারের হয়। যথা ৫- 

(১. রক্তপিগড বা “রাড মোল”__জ্রণের ভিতর 
রক্তত্রাব হইতে হইতে উহা! নষ্ট হইয়া একটা মাংস- 
পিগ্ডে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কিছুকাল জরায়ুর 
ভিতর থাকে । বেশীদিন [ভিতরে থাকিলে হাড় 
গোড় দব আল্গ! হইয়া যাঁয়, অথবা চাকার মত 
হইয়া থাকে । আবার কখনও বা পাথরের হ্যায় 
শক্ত হয়। যদি এই পিগুটীর রং টক্টকে লাল হয় 
তবে উহাকে “রক্তপিণ্ড” বা “ব্রা মোল” বলে। 

(২) মাংসপিগু বা “ফ্রেদি মোল-_বিকৃত জরণ 
কিছুদিন জরায়ুর ভিতর অবস্থান করার পর, উহার 
রং খন ফ্যাকাশে গোলাপী হয়, তখন উহাকে 
“মাঁংসপিণ্ু” বা “ফ্লেসি মোল” বলে। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্ধ্য। ) ১২৭ 


বিকৃত ভ্রূণ খুব ছোট হতে পারে। এই জন্য 
গর্ভপধশারের অনেক দিন পর, আট নয় মাসের 
সময়, যখন খুব ব্যথ! হইয়া দুই মাসের আকারের 
একটা পিগুাকৃতি বাহির হয় তখন সাধারণতঃ. 
পোয়াতির উপর সন্দেহ আসিতে পারে । আবার 
অনেক ক্ষেত্রেই বিকৃত ভ্রণের আকার বৃদ্ধি 
পাওয়ায় জরায়ুর আকার স্বাভাবিক গর্ভের হিসাবে 
অনেকট। বড় দেখায়। এ বিষয় সম্যক নির্দারণ 
করিবার জঙ্ত স্ুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই 
সুব্যবস্থা । 

৫) গর্ভাবস্থা ছ্িিভীক্স-_ভ্িন্। 
সসেল্স সত্য লক্তজআাতিবল্ কাপ ৪ 

(১) গর্ভস্থ জ্রণের কোনও কারণে ধ্বংশ হওন, 

(২) জরায়ুর বহিভূতি গর্ভসঞ্চার (চ7০$০939 
959/101 ) জন্য খাতুত্াঁৰ অথবা ডিম্ববাহি নালীর : 
ভিতর গর্ভসঞ্চার (10521 19:987591500 ) জঙ্া 
উহা ফাটিয়া যাওয়ার দরুণ ; 

(৩) জরাযুগাত্র হইতে ফুলের (199605, ) 
স্থানচ্যুতি হওয়ার দরুণ । 


১২৮ নারীজ্বীবন ও প্রস্থতি-পর্িচ্ধ্য! | 


উপরোক্ত যে কোন কারণে রক্তস্রাব হউক না৷ 
কেন, তাহা চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী নিবারণ 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধাত্রীর সর্ববপ্রধান 
কর্তব্য এইবূপ অবস্থায় রক্তত্রাব দৃ্ট হইলেই 
প্রসুতিকে শব্যায় শয়ন করাইয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম 
দেওয়া । 


(গু) গভ্ভলুন্থান্স সপে জাক্সমাসেল্ 
আ্ভীন্ব-_এই সময়ের রক্ততআ্রাৰ সাধারণতঃ 
দ্বিবিধ প্রকারে ঘটিয়! থাকে 8 

(৯) আক্কস্ন্িক কুকার (০০০০০৪০1 
11961707117786 ) 

৫২) অন্নিলার্খ্য অত্র (07950109175 
10991010111706 02 217660010 119519 ) 

€৯) আনককস্মিল্ত নরক্জ্ঞআাতেেকে ভিন 
ল্প--নাকস্মিক রক্তত্রাব বলিলে স্বাভাবিক ভাবে 
অবস্থিত ফুল হইতে রক্তআব বুঝায়। এইরূপ 
স্থলে রক্তত্রাৰ হওয়াই আশ্চর্ষ্যের বিষয় বলিয়! 
মনে হয়, এই জন্যই ইহাকে আকন্মিক রক্ত্রীব 
বলা হয়। 


নারী জীবন ও প্রন্থৃতি-পরিচধ্যা। ১২৯ 


আক্স্রিক্ ল্রক্তুজ্রালেন্র ক্কালশ 
শুস্তু ৪--জরাযু ও তাহার অভ্যন্তরশ্িত ভ্রুণ সুস্থ 
থাকিলে, উহাদ্দের পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটাইতে 
বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে হয় । নিম্বলিখিত কারণ- 
প্টলির দ্বারায় ইহাদের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব হয়, 
এবং এই বিচ্ছেদ হওয়াই রক্তআবের প্রধান 
কারণ। যথ! ২ 

(১) মুত্রগ্রস্থীর প্রদাহজনিত উৎপাদিত বিষ- 
ক্রিয়া দ্বারা । 

(২) অন্যবিধ প্রকারে শরীরের ভিতর বিষ- 
ক্রিয়ার (03001) উদ্ভব । যেমন রক্তজোতের 
বিষাক্ততা গন্মি প্রভৃতি রোগের দ্বারা হইয়া 
খাকে ৃ 

ন্নিদকান্ন ভক্_-(7১৮১০1০৪৮ ) পূর্বেবাক্ত 
যে কোন কারণ বর্তমানে ফুলটার বে কোন স্থানে 
জরায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ফুল ও জরায়ুর 
মধ্যে রক্তপাত হইতে থাকে । 

(১) পূর্বোক্ত প্রকারে রক্ত এ স্থানে বহির্গত 
হইয়া জমিয়া! অবিকৃত ভাবে থাকিতে পারে এবং 

৯ 


১৩০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা 1 


উঠা হইতে সুব্রময়তন্ত (05509) উৎপত্তি দ্বারা 
ফুলটা জরায়ু গাত্রে স্থায়ী ভাবে সংলগ্ল হয় 
€(90£994 8919500 )। ইহাকেই “থলজী- 
ক্রুত্ড হুল (48905915006 701909018% ) বলা 
হয়। 


(২) ষদি এ রক্ত জরায়ু ও ফুলের ভিতর 
অবস্থান না করিয়া জরাযুব সক্কোচ দ্বারা জরামুর 
গাত্র এবং সন্তানকোধষের ঝিলীর ( 00910107297 ) 
মধ্য দিয়া বাহির হইয়। আসে, তবে ইহাকে “লু স্যযভঞ 
ভক্তি ভক্ত” (799819. ৪,০০1- 


0017681] 109,91001072,89 ) বলা হয়। 


(৩) বদি জরায়ু এবং ফুলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন স্থানে 
রক্ত ক্রমশঃ একত্রিত হইতে থাকে, এবং ইহা দ্বারা 
অধিকতর বিচ্ছেদ ঘটায়, তবে শেষোক্ত অবস্থায় 
জরায়ুর প্রতি পৈশীক সূত্রের (70703010197 90978) 
চতুষ্পার্শে রক্তআাব হয় । ইহাকে শশ অনস্থাক্ম 
বক্তা (0০900989090. 8,90109015/ 178,9- 
70070207229 ) বলা হয়। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্যা 1 ১৩১ 


লনন্ষঞ্প। ত্র £&_ 

(১ যে স্থলে সামাশ্টরূপ রক্ততআ্রাব হইয়া 
আরোগ্য হইয়া যায়, সে ক্ষেত্রে সন্তানের কোন 
অনিষ্ট হয় না এবং প্রসবকাল পর্যন্ত কোন লক্ষণ 
দেখা বায় না । 

(২) সাধারণতঃ যোনিপথ হইতে বেশী আব 
হয় এবং তাহার সহিত বেদনা হইতে থাকে । 
এ রক্তআাব কিছুদিন স্থায়ী হয় এবং ইহার ফলে 
শিশুটা মার! যাইতে পারে। 

(৩) যখন জরায়ুর ভিতরে রক্তত্রাব হইতে 
থাকে, তখন জরায়ুটী শীঘ্র শীঘ্ব আকারে 
বৃদ্ধি পায় এবং উহার পেটের উপরে হাঁত 
দিলেই বেদনা অনুভব করে। রোগিণী এই রোগের 
সহিত টাটানি ভাবযুক্ত বেদনা অনুভব করে। নাড়ী 
দ্রুত চলে, ছুর্ববল এবং পিপাসার উদ্রেক হয়, 
গাত্রতাপ অন্বাভাবিক শীতল বোধ হয়। 

ভিন ৪0১) রক্তআব হইতেছে 
বুঝিতে পারিলে রোগিণীকে তৎক্ষণাৎ শয্যাগ্রহণ 
করিতে বলিবে। 


১৩২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য] 1 


(২) অল্প পরিমাণে রন্তআাব হইতে থাকিলে, 
গর্ভত্রাবের মত চিকিৎসা চলিবে । 
(৩) বেশী আব হইতে থাকিলে জরায়ুর মুখে 
ও যোনিপথে পূর্বেবাক্ত উপায়ে খুব আটিয়৷ তুলার 
টিপলার দ্বারা যত্ত শীঘ্র সম্ভব জরায়ু খালাস করার 
চেষ্টা করিবে । 
১৫ নং চিত্র। 





প্রসবপথে টিপলা দেবার প্রণালী 1 


508.) সঙ্গে সঙ্গে কারণ উপযোগী চিকিতসা 
করিতে হইবে । যদ্দি খুব বেশী রক্তপাতের সম্ভাবনা 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা 1 ১৩৩ 


দেখা যায়, তবে রোগিণীকে নিকটবর্তী কোন ভাল 
হাসপাতালে পাঠানই সঙ্গত ! 

২। আন্নিন্থার্খ্য লক্তুত্ায (7015091069, 
7১15৮19,) £-যদি ফুলটা জরায়ুর উপরিভাগে না 
থেকে, নিন্ততর অংশে অবস্থান করে, তা হলে 
পুরোভাগে অবস্থানকারী ফুল বলিয়া কথিত হয় 

গর্ভের শেষ চার মাসে জরায়ু কোন প্রকার 
চোট পেলে, কি পোয়াতির মনে কোনও উদ্দেগ 
হইলে, জরায়ুর সঙ্কোচ হ'তে পারে। গর্ভা- 
বস্থার শেষ কয়েক মাসে জরায়ুর অধোভাগ 
আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ফুলটা তদন্গুরূপে বৃদ্ধি 
হ'তে পারে না বলে উহাদের উভয়ের ভিতর 
বিচ্ছেদ ঘটিবার বিশেষ কারণ হয়। ইহার ফলে 
সাংঘাতিক রক্তত্রাবও হয়, কিন্তু কোন প্রকার 
বেদনার অনুভব হয় না। এই কারণে জরায়,র 
গা হইতে স্বাভাবিক ফুলের (প্লাসেপ্টার ) অংশ 
খসে পড়তে পারে এবং এই প্রকার হলেই 
রক্ততআ্রাব হয়। অপর যে সকল কারণে গর্ভআ্রাব 
হয়, তাহার যে কোন কারণ বর্তমানে বা যারা 


৯৩৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । 


প্রতিবৎসর ছেলে প্রসব করে, তাদেরই সামান্য 
কারণে এই প্রকার রক্তস্রাব হয়। 


লম্ষ্ষঞ। £__রক্তশআ্বাব বেশী হ'লে সাধারণতঃ 
৪টী লক্ষণ দেখা যায় ২-- 


(১) মুচ্ছার তাব। 

(২) ক্ষীণ অথচ দ্রুতনাড়ী। 

(৩) ওঠ, চামড়। সব পাঙশে হয়। 
€৪) শ্বাস কষ্ট হয় । 


খু ন্বস্নী লতা হইলে ৪ 

€১) পোয়াতী ছট্ফট্‌ করে, (২) হাঁপিয়ে 
হাপিয়ে উঠে, (৩) হা করে বেশী হাওয়া চায়, 
(৪) চোক্ষে অন্ধকার দেখে, এবং (৫) ক্রমশঃ 
অভ্ঞ্তান হয় (৬) এবং নাড়ী ছেড়ে ষায়। 
১৩ ক ভঙগত্রশাল ৪ 

উপরোক্ত প্রকারের রক্তআব হলে, উহা যদ্দি 
কোন কারণে বাহির হ'তে না পারে, বা রক্ত দেখা 
ন! দেয়, কিন্তু ভিতরে জমিতে থাকে, তবে (১) 
বেণী রক্তশ্লাবের সব লক্ষণ হয়, (২) জরায়ুর উচ্চতা 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ১৩৫ 


আস হিসাবে যত বড় হয়, তার তুলনায় অনেক বড় 
দেখায়, (৩) কাঠের মত শক্ত হয় এবং (৪) পেটে 
খুব ব্যথা হয়। অনেকে এই ব্যথা এবং নাড়ী ছেড়ে 
যাওয়ার কারণ ঠিক বুঝতে না পারায় বিপরীত 
চিকিতসা করায় পোয়াতী মারা যায় । 


স্্যন্লজ্থা 85 

(১) স্ুচিকিতসক ডেকে পাঠ।বে। 

(২) রক্তত্রাব কম হলে পেটি দিয়া পেটটা 
এটে বেঁধে পোয়াতীকে শুইয়ে রাখবে । 

(৩) অতিরিক্ত রক্তআীৰ হলে, ব্যথার জোর 
থাকলে, প্রেজেনটেশন্‌ স্বাভাবিক থাকলে, 
পোয়াতীর বিপদের আশঙ্কা! থাক্‌লে, জরায়ুমুখ 
পৃর্বেধোন্ত উপায়ে খোলবার ব্যবস্থা করে, প্রসব 
করানই প্রয়োজন । 


সুনে লস্ছিতি ৪_ সাধারণতঃ ফুল 
জরায়ুর শরীরাভ্যন্তরে উদ্ধভাগে অবস্থিত থাকে 
কিন্তু কোন কোন সময় অগ্য স্থানে দৃষ্ট হয়। 
এ ফুল জরায়ুর নিদ্নভাগে অবস্থান করার স্থলানু- 


১৩৬ নারীজ্বীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা 1 


যায়ী আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়! 
যথা ২5 

€১) ফুলের কেন্দ্রস্থান যদি জরায়ুর ভিতরকার 
মুখের উপর ঢাকিয়। অবস্থান করে, তবে উহাকে 
ফুলের ০নুত্ক্রিন্স অবসান (050৮1 019- 
09109, 01019.) বলে । (১৬ নং চিত্র) 

(২) যদ্দি ফুলটা জরায়ুর ভিতরকার মুখের 
কোনও এক ধারে অবস্থ।ন করে, তবে উহাকে 
কিন্াল্লাক্স অনবন্হিভ কুল ( 118727091 
01899009,) বলা হয় । (১৬ নং চিত্র) 

(2) ফুলটা জরায়ুর নিন্নভাগে অবস্থিত থাকে 
ও যদি উহার অন্তমু্খে না পড়িয়া এক পার্খে 
অবস্থান করে, তবে উহাকে স্পার্স্ে অন্বশ্হিভ 
হুল (100697] 0190শে2৮ছ, 0011৮) বলে। 
€১৬ নং চিত্র) 

(8) জরায়ুর আত্যন্তরিক মুখের উপর যদি 
ফুলের কতকটা থাকে তবে তাহাকে বআহম্পিক্ক 
ন্ন্িতিি (27৮51 018509069, 00518) 
বলে। 


নারীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিচধধ্যা। . ১৩৯ 


১৬ নং চিত্র । 





ফুলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি ॥ 
জনম্ক্ণে ভক্ত £€ 
(১) রক্তআ্রাব__ছয়মাসের শেষ হইতে প্রসবের 
পুর্ব পর্য্যন্ত যেকোন সময়, অথবা কোন আঘাভ 


১৩৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ষ্যা । 


প্রভৃতি কারণ বিনা সময়ে সময়ে বিনা ব্যথায় 
যদি অকস্মাৎ অধিক রক্তত্বাব হয়, তবেই পুরোন্ভাগে 
অবস্থিত ফুল সন্দেহ করিবে । কদাচিৎ ছয়মাসের 
পুর্ববেও রক্তআ্াৰ হইতে পারে। 


(২) রক্তত্রাবের কারণ যদি পুরোভ।গে 
অবস্থিত ফুলের বিচ্ছেদ জনিত হইয়া থাকে এরূপ 
সন্দেহ হয়, তখন পোয়াতীকে নিয়মিতরূপে 
হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা জরায়ুর মুখ পরীক্ষা করিলে 
স্পঞ্জের মত একট! পদার্থ গজগজ করে, এমন 
অনুভব হয়। এইটী আবার জমাট রক্তের 
ডেলামত বলে ভ্রম হতে পারে; কিন্তু জমাট রক্ত 
ফুল অপেক্ষা নরম এবং টিপিলে ভেঙ্গে যায়, 
আঙ্গুলে লেগে আসে ও জলে গলে যায়। ফুল 
টিপিলে ভাঙ্গে না এবং জলেও গলে ধায় না । 


(৩) যাহারা বু সন্তানের জননী, এরূপ 
'পোয়াতীর এই সময় মধ্যে বেশী রক্তত্রাব হইলে 
ফুলের পুরোভাগে অবস্থিতি. অনুমান করা! 
উচিত । 


নারীজীবন ও প্রস্থাতি-পর্রিচরধ্যা । ১৩৯ 


€৪) অভ্যন্তরিক পরাক্ষাকালে মস্তক ব্যতীত 
ভ্রণের অপর কোন অংশের অবস্থিত বুঝিলেও এ 
অবস্থা সন্দেহ করিবে । 

(৫) বহির্গমনোন্ুখ অংশ যদি জরায়ুর নিম্ন- 
প্রদেশ হইতে অসংলগ্ন থাকে, তবেও সন্দেহ করা 
উচিত । 


(৬) জরীয়ুর স্্রীবা শ্রবং মুখটী যদ্দি প্রসারিত 
হয়, তাতেও জন্দেহ করা হয়। এই প্রকারের 
লক্ষণ দেখিলেই জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইয়া ন 
থাকিলে, কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর মুখ বা গ্রীবাদেশ 
প্রসারিত করিয়া! হস্ত প্রবেশ করাইয়া ফুলটা স্পর্শ 
করিয়া সন্দেহ তগ্জন করাই প্রশস্ত বিধি। এক 
পার্থ অবস্থিত ফুল থাকিলে ভ্রণের বা ফুলের 
উপরকার পর্দদাগুলি প্রথমতঃ অনুভূত হয় এবং 
ফুলটী একপার্খে অনুভব করা যায়। 


ছিক্কিশুস্না্র ল্য! 85 
(১) পুরোভাগে অবস্থিত ফুল যখনই সন্দেহ 
হবে, তখনই স্ৃচিকিসক ডাকিবার ব্যবস্থা করিবে। 


১৩০ নারী জীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্ধ্যা | 


কারণ প্রসব না হওয়া পর্যন্ত রক্তশ্রাবের দরুণ 
পোয়াতী আর শিশু উভয়ের মৃত্যু ঘটিবার বিশেষ 
সম্ভাবনা । এজন্য একমুনুপ্ভকালও বিলম্ব করিবে না। 

(২) চিকিৎসক যে পধ্যস্ত উপস্থিত না হয়, 
সে পধ্যন্ত অতি সাবধান ভাবে পোয়াতীকে শব্যায় 
শয়ন করাইয়! রাখিবে। বেশী নড়াচড়া করতে 
দিবে না। পোয়াতীর ঘরে বেশী লোক ধাতায়াত 
করিতে দিবে না । একবিন্দু রক্ত যাহাতে ন্ট ন! 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হবে। রোগিণী যাহাতে 
শক্‌ (৪11001) না পায় তাহার চেষ্টা করিবে ! 

(৩) ছুই টাক ছুদ্ধে ১ কাচ্চ! বা আউন্দ 
ব্রযাপ্ডি মিশ্রিত করে মলদ্বারে ডুস দিয়া প্রবেশ 
করাইবে। ইহাতে রোগিণীর বলবৃদ্ধি হয় এবং 
শক্‌ নিবারণ হয়। কোন ওষধ মুখদ্বারা তখন 
খেতে দেওয়া নিষেধ। কারণ চিকিত্পক এলে, 
পোয়াতীকে তখনই ক্লোরফর্ম শুকিয়ে অজ্ঞান 
করে, অস্ত্রোপচার করিতে পারেন । এজন্য পূর্বে 
কিছু খেলে, ক্লোরফর্ম দেবার সময়, বমি হওয়া 
স্বাতাবিক। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । ১৪১ 


(8) যদি রক্তত্রাব, বিশ্রাম দেওয়ার আপনি 
বন্ধ না হয়, এবং জরায়ুব মুখ না খুলে যায়, তবে 
সন্তানকোষের পার্দা (00610737209) ছিডিয়া দিয়] 
সুখ হইতে যোনিপথ সম্পূর্ণ তুলার টিপলে দিয়ে 
গ্রাগ্‌ করে বাঁধিয়া রাখিবে। যদি সন্দেহ হয়, 
তবে কিছুই করার প্রয়োজন নাই। 


৩। সনর্ত্রক্ষ্প মানার ও গণ্ভানজ্ছা্স 
আআটচভুন্ঠক্ভা ৪__গভিনীর কোষ্ঠ পরিফার না 
থাকিলে অথবা প্রস্রাবের দোষ ঘটিলে সাধারণতঃ 
এইবূপ অবস্থা হইতে পারে। অতএব যাহাতে 
নিয়মিত প্রআাব ও বাহ পরিক্ষার হয়ঃ এইরূপ আহার 
ও পানীয়ের ব্যবস্থা করিবে। বেশী পরিমাণ গরম 
ছুপ্ধ খাইলে অনেকের বেশ বাহ ও প্রত্াব হয়। 
পেপে খাইলেও বাহা হয়, বিশেষ কোষ্ঠকাঠিন্য 
থাকিলে স্ুচিকিতসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এক 
আউন্ন রেড়ির তৈল (088602 ০)) আদা সহ 
ক্গিদ্ধ করিয়া ৪ আউন্স গরম জলের সহিত প্রাতে 


১৪২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


পান করিলে কোষ্টকািন্য দূর হয়। এইরূপ 
ব্যবস্থা করিয়া ফল না পাইলে স্ত্বচিকিশুসক ডাকিতে 
ক্রুটী করিবে না। কারণ এইরূপ সর্বক্ষণ মাথাধরা 
প্রসূতির সন্তান ধারণে অস্বাভাবিক রক্তদুষ্টির জন্য 
ঘটিয়। থাকে এবং ক্রমে সাংঘাতিক অচৈতত্যতা 
রোগ (477৮084009012207)518 ) প্রকাশিত 
হইতে পারে। 

প্রথম পোয়াতিদের (12710011)8 ) মধ্যে 
এক্ল্যাম্সিয়া (70170170512, ) রোগ অধিকতর 
সংঘটিত হয়। ক্্রীলোকের গর্ভ মধ্যে সন্তান 
অবস্থান করিতেছে তাহার এই রোগ হইলে 
গর্ভাবস্থায় অচৈতন্য এন্টিপার্টম এক্লটাম্সিয়া 
(/0020৮৮0000০170519,) বলে এবং যে 
পোয়াতীর সন্তান ভূমি হইয়াছে, তাহার এই 
রোগ হলে প্রসবান্তে অচৈতন্য রোগ (798% 
097৮000 7)0120)91থ, ) বলে । এই ছুইয়ের মধ্যে 
পোষ্ট পার্টাম এক্লাম্সিয়াই অধিকতর বিপজ্জনক ॥ 
এই প্রকার রোগ মৃগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ 
(000৮0151077) ও তত্পরে (অচৈতন্যভাক 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ১৪৩" 


স্বভাব সিদ্ধ লক্ষণ। এই আক্ষেপ ও অচৈতন্যতা 
অবস্থার পর, প্রথমতঃ রোগীর জ্ঞান হ্য়। 
এইরূপ ঘন ঘন আক্ষেপ হওয়ার পর, রোগিণী- 
একবার একবার জ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং 
এই অবস্থায় অধিকাংশ সময়ই রোগিণীর মৃত্যু 
হয়। 


পণ্ডানস্থাল্স অটচভন্তাল্ল কালী, 
ভুক্ত ৪ 

এই রোগের উদ্ভব কেমন করিয়া! হয়, সে 
বিষয়ের অনেক গবেষণা হইয়াছে কিন্তু কিছুই 
নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভবপর হয় নাই। জরায়ুর 
মধ্যস্থ ভ্রণ হইতে কোন প্রকার বিষ উৎপন্ন 
হওয়ায় এই রোগ উৎপত্তি হয়, এই ধারণাই 
বর্তমানে সর্বববাঁদী সম্মত । 


ন্লিদ্লীন্ন ভত্ত্ব ৪ 


এই রোগে যকৃত (119:) মুত্র গ্রস্থি 
€(101909% ) অধিকতর বিকৃত হয়। এ যন্ত্র 


১৪৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা ৷ 


সমুহের ভিতর রক্তআীব ও রুক্তবদ্ধতা এবং যন্ত্রের 
কিছু কিছু ধ্বংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। 


ভশশ্খ দিক £€ প্‌ 
একল্যামলিয়া।  (0001900819,) রোগটাকে 
স্ুইটী অবস্থায় বিভক্ত করা যায় যথা £_ 
১। রোগ প্রকাশের পূর্ববাবস্থা (7১7৪ 


চ7019207000 ৪69৪০ )। 
২। প্রকাশিত আক্ষেপিক অবস্থা 


(10018000000 ৪৮০৪০ )। 

৫ এক্রাগ হইল পুর্ত্রানা ঠ 

এই অবস্থায় নিম্নরূপ সামান্য রকমের 
অন্ুস্থতা দেখিতে পাওয়া যায়। 

(১) অবিরাম শিরঃপীড়া (12975196906 
119989006 )। 

(২) সামফিকী মলবদ্ধতা। € 0008009:607 ) 

(৩) বমন € ৩1608 31 

(৪) অস্পষ্ট দৃষ্টি (70109068১০1 


৪:00, ) 


নারী জীবন ও প্রন্থতি-পরিচধ্যাঁ।  -১৪% 
€৫) অত্যধিক শোণিত সন্তাপ (50181) 


$9129100 [00199 ) 

(৬) অল্প এবং ঘন রং বিশিষ্ট মূত্র ( চ18) 
90]00790. চ3709 )। 

(৭) মুত্র মধ্যে এালবুমেন্‌ ( 8100500 ) 
এসিটোন্‌ (০০০০৪ ) অথবা কাষ্ট (08৪) এর 
উপন্থিতে-- 

(৮) ' পদদয় স্ফীতি (5৬11)08 ০£1955)। 

(৯) পকাশয়ের উদ্ধাদেশে বেদন! 
€(7701299600 1)81) )। 

(১০) হৃদপিণ্ডের দ্বিতীয় ধ্বনি উচ্চতর 
নাদ যুক্ত (4০০97100866. 20 ০8:00 01 
1167) উপরোক্ত লক্ষণগুলি ক্রমেই ভীষণ আকার 
ধারণ করিতে পারে, এজন্য বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করা প্রয়োজন । 


যুগ! £-- 


(১) উপরোক্ত যে কোন অবস্থা দেখিলেই 
রোগিণীকে তৎক্ষণাৎ, শঘ্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
৯৩ 


১৪৬ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচ্যর্ষী । 


করিবে এবং সর্বদা উহার উপর নজর রাখা 
বিশেষ কর্তব্য । 

(২) প্রত্যেক ওসুতির পক্ষে, গর্ভের শেষ 
তিন মাসে । অন্তত ১৫ দিন অন্তর প্রতআাৰ পরীক্ষা 
করান প্রয়োজন । 

(৩) রোঁগিণীকে সর্দব্দা তরল খান পান 
করিতে দিবে। দুগ্ধ, জলবালি বা ভাবের জল 
অথব! চিনি মিশ্রিত জল (91000959 চ7969 
প্রভৃতি পানীয় যথাপরিমিত দিবে । অন্তত ৫ দিন 
এইরূপ ব্যবস্থায় রাখিলে, প্রস্রাবে এল্বুমেন থাকে 
না, এবং আক্ষেপিক অবস্থা (0301870100 
9088৪ ) আসে না। 

(৪) দাস্ত পরিস্কার কল্পে, সৃছু জোলাপ 
দেওয়া এবং যাহাতে প্রচুর পরিমাণ মুত্র নির্গত 
হয়, তাহার স্থব্যবস্থা করার জন্য, স্চিকিৎসকের 
পরামর্শ সর্বদা গ্রহণ করিবে। যদি ৪৮ ঘণ্টার 

, মধ্যে ও রোগ লক্ষণাদি হ্রাস না পায়, তবে 
কৃত্রিম উপায়ে প্রসব করান প্রয়োজন কিন! 
তাহা চিকিৎসক বিবেচনা করিবেন । 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্যা ॥ ১৪৭ 


(৫) থাইরয়েড এক্সট্রা, (1057010 
ঢা0780৮) নামক ওষধ ব্যবহারে, এই অবস্থায় 
উপকার পাইতে দেখা যায়। সোডিবাই কার্বব 
(9০37০9১) ও ভ্রাক্ষা চিনি মিশ্রিত 
জল (0109039 1০69৮) শীরাভ্যন্তরে প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে ) 

ই পকআসক্ষেল জন্নিভ অন্টচ্ভন্ 
লবন?” (8;010701000 968৪০ ) মৃগী রোগের 
মত ফিট্‌ু হইয়া এই অবস্থা আরম্ভ হয়। 
উপর্যে॥পরি ঢুই বারের ফিটের মধ্যবর্তী সময়ে 
যে গভীর নিদ্রা (09238 ) দেখা বায়, তাহা 
ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে, ইহার সঙ্গে মল বদ্ধতা 
অথবা মুত্র উৎ্পন্তি নিরোধ (50002538100 ০ 
1:০9 ) প্রকাশ পায়। ক্রমেই ফুস্ফুসের শোতও 
€( 121000ঞাত্য :0689099 ) দেখ। যাইতে 
পারে। 

যদি রোগিনীর শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, 
নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে, এবং রক্তের চাপ 
€ 910০0. 10595079 ) কমিয়৷ যায় এবং গভীর 


১৪৮ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা । 


নিদ্রা (00229, ). দেখা ষায়, তাহা হইলে রোগসিনীর 
অবস্থা সাংঘাতিক বুঝিবে । 


যলস্া ৪5 


€১) রোগিণীকে একটা নিততপরণ অন্ধকার 
ঘরে বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখিবে, এবং বিছানার 
মাথার দিক উচু করে দিবে। একজন অভিজ্ঞা 
পরিচারিণীকে রোগিণীর পরিচ্ধ্যা করিতে দিযুক্ত 
করিবে। পরিচারিক! ক্যাথিটার দিয়! প্রতি ৮. 
ঘণ্টা অন্তর প্রত্াব করাইবে, এ প্রজাৰ পরীক্ষা 
করার জন্য রাখিবে। 

(২) ফিট হইবার সময়, যাহাতে জিহবা 
কাটিয়া না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবে । ফিটের 
মধ্যবর্তী সময় যখন আক্ষেপ থাকিবে না, রোগিশীর 
মুখের ভিতর পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিবে। 
এবং ফিট অবস্থায় সি মাঝে ক্লোরফর্ম শুকাইতে 
হয়! 

(৩) এনিমা বা ডুদ দ্বারা মল নির্গত 
করাইয়া, দিবে, তগ্পর মলভাগ্ডের মধ্য দিয়া 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য1। ১৪৯ 


€ 790৮৪] ) শতকরা ৫ ভাগ গ্রথকোজ ও ২ ভাগ 
সোডিবাই কার্বব (9০ণু1 3190১) দ্রাবণের-_ 
৪ আউন্নের সঙ্গে ৩০ গ্রেণ (৪০ £) ক্লোরাল্‌ 
হাইড্রেট ( 0001019] [70729 ) মিশাইয়া ফোঁটা 
ফোঁটা করিয়া দ্বিতে হইবে । আক্ষেপ নিবারণ 
করিবার জন্য ই খ্রেণ মঞফিয়। (11070)7% ) প্রয়োগ 
করিতে হইবে। এব্/বস্থা স্রচিকিৎসক উপস্থিত 
হইয়া নিজেই করিবেন । 

(৪) এবপ ব্যবস্থায় ফল না হইলে, পুনরায় ৩ 
ঘণন্ট। অন্তর মঞ্িয়া $ গ্রেণ প্রায়াগ করিবেন এবং 
৭ ঘণ্ট। অন্তর পূর্বেবাক্ত প্রণালীত এনিমা দিবে। 
পরে ১৩ ঘণ্টা অন্তর ২০ গ্রেণ ক্লোর.লহাইড্রেট 
সহ এবং পুনরায় ১১ ঘণ্টা অন্তর গ্ররূপ মাত্রায় 
দিবে। পরে প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর এরূপ প্রণালীর 
চিকিতসা করিবে। যদি ফিট্‌ বদ্ধ হয়, তবে 
ক্লোরাল্‌ হাইড্রেটু ( 01010521 17507%9 ) ভিন্ন 
অন্য সব ওষধ দেওয়া হইবে। রোগীর জ্ঞান 


স্চার হলে, এ ওঁষধ মুখ দিয়! সেবন করাইতে 
উকি এ স্তন 2 +৯০৯ জল পা মাখা 


১৫০ নারীব্বীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা | 


করা হয়। যাহাতে মুত্র ও ঘন্দম বেশী পরিমাণে 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৫) কোমরের পিছনে তিদির পুণ্টিস্‌ দিতে 
হইবে। চিকিৎসক যেরূপ আদেশ করিবেন, 
তদনুষায় পূর্বেধাক্ত স্থানে ছোট কাচের গ্লাসে 
স্পিরিট মাখাইয়া অগ্নি সংযোগে পিছনে মৃত্রগ্রন্থির 
উপর কাপিং (01)71726) করিবার ব্যবস্থ। করিবে । 
রোগিণীর জ্ঞানের সার হইলে, দাঁস্ত পরিক্ষার 
হইবার জন্য, এক আউন্ম জলে অদ্ধ আউন্স 
ম্াগসালফ, সেবন করাইবে। উহা! কার্যকারী না 
হইলে, পুনর/য় প্রয়োগ করাইবে। দ্র/ক্ষাচিনি 
মিশ্রিত পানীয় ব্যতীত অপর কোন খান দ্রব্য 
মুখ দিয়! প্রয়োগ করিবে না। 

(৬) বদ্ধ ফিট কোনরূপে দমন করা! না যায়, 
এবং ওঁধধ চিকিৎসায় উপকার না হয়, অথচ 
রক্তের চাপ অতি উচ্চ এবং নারীর স্পন্দন অতি 
ঘন ধন হইতে থাকে, এ অবস্থায়, রক্ত মোক্ষণে 
€ ৮০০1-3996০0). উপকার দেখা যায়। 


টিনা এ বসিণ “রন রর বন্যার ব্যারেল রাহানে রারগাল, 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্য! ১৫১ 


লিথিয়। রাথিবে। এ চাপ ১৪০ এর উপর 
হ'লে মীরা হইতে ১০ আউন্ন রক্ত মোক্ষণ করাই 
বিধি। এ অবস্থায় স্চেরাট্রণ ১ সি, সি মাত্রায় 
অধ্যত্বাচিক প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এ চাপ কম 
খাকিলে ২ দি সি দিতে হয়। 

(৭) রোগিণীর পাকস্থলী ধৌত করিয়া দিলে 
রোগ উপশম হইতে দেখা যায়। এই প্ররক্রিয়াতে 
পাকস্থলী ধুইবার জন্য যে রবারের নত (98০010.901) 
৫১০) ডাক্তারখানায় পাওয়। যায়, তাহাই 
সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। এ 
যন্ত্র পাকস্থলীতে প্রবেশ করাইয়া দিয়! শতকরা 
€ ভাগ সোডাবাইকর্বর (9০0৫9010809 ). মিশ্রিত 
দ্রাবণের ১ পাইন্ট প্রাবেশ করাইয়। ধুইয়া ফেলিতে 
হইবে। এই প্রকারে ৩।৪ বার ধৌত করিলেই 
রোগিনী সোয়াস্তী বেধ করিবে, প্রয়োজন হইলে 
৪ ছণ্ট। অন্তর পুনরায় এইরূপ ব্যবস্থা করিবে। 
রোগিনীর অন্ত্রশৌধন করার জন্য ৪ ড্রীম ম্যাগ 
সাল্ফ (11889010) উপরোক্ত প্রকারে প্রবেশ 
করাইয়া নলটা মাত্র বাহির করিযা। লইয়া আসিবে। 


১৫২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্যা।। 


(৮) রোগিনীর খালাস সম্বন্ধে (70911597 ) 
চিকিৎসার জহ্য সর্বব্দা মনে রাখিতে হইবে যে, 
প্রকৃতিকে সাহায্য করা ব্যতীত অপরাপর চিকিৎসা 
না করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তবে স্ুচিকিত্সক 
উপস্থিত হইলে এবং প্রসব করান সঙ্গত বোধ 
করিলে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া! তাহ 
করিবেন। 


সম্ভন্থ্য £_ ৃ 

(১) বাঙ্গলা দেশে বর্ষা ও শীতকালে এই 
রোগের প্রাছুর্ভাব বেশী দেখা যায়। 

(২) এই অবস্থায় ফুল প্রায়ই অধিক সময় 
আটক থাকে। টু 

(৩) বঙ্গদেশে বাড়ীতে যে প্রণলীতে 
চিকিৎসা হয়ে থাকে, তাহাতে মৃতু সংখ্যার হার 
শতকর! ১৫টা, এবং হাসপাতালে শীগ্্প্রসব করার 
ফলে ৩০টী। অতএব স্বভাবের উপর নির্ভর 
করাই মঙ্গল জনক। স্থচিকিৎসক কখনও অন্য 
প্রকার চেষ্টা করিবেন না। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা ) ১৫৬ 


€৪) এই রোগে নিম্নলিখিত. অরস্থার উপর 
মৃত্যু নির্ভর করে £₹_ 

(ক ) স্পর্শজনিত দোষ থাকিলে (8984) 

(খ) নিমনিয়া থাকিলে (17579936969 
09000007018, )। 

(গ) বেশীজুর থাকিলে (00217 19592) । 

€(ঘ) কামলা ( ৪,0:78199 ) থাকিলে। 

€(উ) মৃত্রনিরোদ থাকিলে ( 820059 )। 

€চ) পুনঃ পুনঃ ফিট হইলে । 

(ছ) সন্তান হওয়ার পরে কিটু হইলে 
সাধারণতঃ সাংঘাতিক অবস্থা বুঝিতে হবে। 


গভীাবস্থায় অপরাপর অন্বাভাবিক 
লক্ষণ ও তাস্থার প্রতিকাঁর। 


১) হাহ্খ আপা ও নিছে, 
€দহ্খা ৪_ প্রসূতির রক্তাল্পতা থাকিলে, ম্যালেরিয়া, 
কালাজ্বর, পেটের অস্থখ, প্রজ্বাবের দোষ গরভৃতি 


5৫3 নারীজীবন ও প্রস্থতি পরিচধ্যা। 


নানা কারণে ও রোগিনীর দুর্বলতা হয় এবং এই 
ছুর্ববলতার জন্যই চখে ঝাঁপজা ও বিদ্যুৎ দেখে। 
অতএব উপরোক্ত দৌষগুলির প্রতিকার করিলে 
এই দোষ সারিয়। যায় । 

২। নুঠাজা ৪-চোখ মুখ হলুদবর্ণ হওয়া এবং 
উপর পেটে ব্যাথা হওয়া । 

গর্ভজনিত জরায়ুর বিবদ্ধনে ক্রমে যক্কৃতের উপর 
চাপ পরে, এবং যকৃতস্থিত পিত্বখলীর নলের 
উপর চাপ পড়ায় এইরূপ অবস্থ। ঘটয়া থাকে । 
এ অবস্থা প্রসবান্তে সারিয়া যায়, এবং চিকিৎসার 
বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। 

৩1. সনন্ত্রাদী ন্নিভ্রাু খালা এক” 
বাতি অন্নিভ্রা € -অন্তরবর্তীণীর শরীরে 
সন্তানের বিবদ্ধন জনিত একপ্রকার বিষের উদ্ভব 
হইয়া থাকে, উহা ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া এইরূপ অবস্থা ঘটাইয়া থাকে । বাহা 
গ্রত্াব বাহাতে নিয়মিত হয়, এবং আহাধ্য দ্রব্য 
যাহাতে সহজে পরিপাক পায়, এইরূপ ব্যবস্থা 
করিলেই এই রোগের প্রতিকার হয় । 


নারীজীবন ও প্রন্থৃতি-পরিচধ্য। । ১৫৫ 


৪1 হুক্পিভে ক্রিল্িভে হাল হল্ী 8 
ইহা দুর্ববলতার লক্ষণমাত্র, জরায়ুর বিবদ্ধনে উহার 
উপরে অবস্থিত সমস্ত যন্ত্রের উপর চাপ পড়ায় 
সমান্ পরিশ্রমে হাপ ধরিয়। থাকে। বিশ্ক্ষে কোন 
চিকিতুস৷ প্রয়োজন হয় না। 

৫1 ল্ল্তারলভ্ডা £- অত্যাধিক রক্তআব, 
মালেরিয়া, কালাজ্ধর, পেটের অস্থখ এবং প্রত্রাবের 
দোষ জনিত নানা কারণে রক্তাল্পত হয়। এজন্য 
মুখ, চোখ, ঠোট ফ্যাকাশে হইয়া যায়, হাত পা! 
চোখ, মুখ ফোলে, নড়াচড়৷ করিলে হাপ ধরে। 
এ অবস্থায় বারাবারি হইলে, প্রসব হবার আগেই, 
অথবা অব্যাবহিত পরে, পোয়াতি মারা যাইতে 
পারে। এই জন্য চোখ, মুখ, ফ্যাকাশে দেখ। 
গেলেই স্থৃচিকিৎসককে দেখাইয়া! নিয়মিত চিকিত্সার 
ব্যবস্থ! করিবে। 

সব পোয়াতির রংই একটু ফ্যাকাশে হয়। 
কারণ গর্ভাবস্থা রক্তে জলের ভাগ বেশী হয়। 
এজন্য অনেকে ইহা স্বাভাবিক মনে করিয়া 
বিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার সময়মত প্রতিকার 


১৫৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ষযা। 


না. করিলে সমুহ বিপদের আশঙ্কা সর্বদা মনে 
রাখা উচিত। 

৬ তে ছেহতেল লা ডা ৪ গর্ভস্থ 
সন্তানের (ভ্রণের) মৃত্যু ঘটিলে, উহার নড়া চড়া বন্ধ 
হয়, এই অবস্থায় সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ 
করিবে ৷ 


গর্ভাবস্থায় সংক্রামক রোগ । 


গর্ভসঞ্চাবের পর ভ্রণের বিবদ্ধনে পোয়াঁতির 
স্বাভাবিক রোগ নিবারণ ক্ষমতা কমিয়৷ যায়, 
এজন্য উহাকে অতি সাবধানে রাঁখিবার ব্যবস্থা 
করিবে। বাড়ীতে কোন ছোয়াচে রোগ, যথা হাম, 
বসন্ত, ওলাউঠা, আমাশয়, ঘুংরি, প্লেগ, প্রভৃতির 
প্রানর্ভাব হইলে পোয়াতীকে উহাদের সংক্রবে 
যাইতে দিবে নাঁ। জন্তব হইলে পোয়াতীকে অন্য 
কোথায়ও সরাইয়া দিবে। অন্যথায় ছোয়াচে 
রুগ্রীকে, দূরে অন্য একটী ঘরে রাখিবে, যাহারা 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। ১৫৭ 


(রোগীর দেবা করিবে, ভাহারা পোয়াতীর কাছে 
আপিবে না। যদি উহাদিগের একান্ত আসিতে 
হয়, তবে বিশোধক দ্রাবণে (1,060 ) হাত পা 
ধুইয়। এবং এ দ্রাবণে কাপড় কেচে দিয়া 
অন্য কাপড় পড়ে, তবে পোয়াতীর কাছে যাইবে। 
কাপড় কাচতে হইলে, বিশোধক দ্রাবণে আধঘণ্টা 
ডুবাইয়া তাহার পর, ভাল জলে কেচে ফেল্তে 
পার। শুধু জলে আধঘণ্ট। ফুটাইয়! নিলেও দোষ 
খাকে না। রোগী ও পোয়াতী এক: পায়খান! 
ব্যবহার করিবে না। যদি বাড়ীতে একটা বই. 
পায়খানা না থাকে, তবে রোগীকে সরায় বা 
“বেড্প্যানে” বাহ প্রজ্রাব করাইয়া তাহাতে কার্ক'লিক 
কিংব! ফেনাইল ঢালিয়া পায়খানায় ফেলে দিবে। 
নিকটে যদি কোন পুকুর থাকে, যাহাতে সকলে জান 
করে, দেই পুকুরে রোগীর কাপড় কাচবে না; 
বিশোধক দ্রবণের দ্বারা শেধন করে কাঁচবে। 
নর্দমা ও পায়খানা রোজ বিশোধক দ্রাবণ 
দ্বারা শোধন করিবে। রোগী ভাল হইয়া গেলে, 
কিংবা! মারা গেলে তাহার বিছানা পত্র গভিহা 


১২৮ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচধ্য। । 


ফেলিবে। এবং সমস্ত ঘরটা রসকপুরের জল 
( লিয1876, 72901019005 100100,) দ্বারা 
ধুইয়া ফেলিবে। বসন্ত কিংবা ঘুংরি রোগীর 
ঘরের দেওয়ালে এ জল ব্যবহার করিবে । 
বাগানে জল দিবার পিচকারী দিয়া দেওয়ালে 
এবং ছাদে বিশোধক দ্রাবণ দিতে হয়। 





গর্ভাবস্থায় চুলকানি । 

গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বারে ও তাহার বাহিরে এক 
রকম চুলকানি হয় এবং তাহাতে পোয়াতী খুব কষ্ট 
পায়। এই প্রকার চুলকানি হওয়ার কারণ 
সাধারণতঃ (১) যোনির ভিতর হইতে কোন প্রকার 
আৰ বাহির হওয়া । (২) কখনওবা! মলদ্বার হইতে 
ছোট ছোট সরুকৃমি যোনিতে প্রবেশ করে বলিয়া 
এইরূপ চুলকানি হয়। (৩). আবার কখনও বা 
যোনিঘ্বারের চুলে উকুন হলে চুলকানি হইয়। থাকে । 

ও্রভিন্কাল £-যে কারণে এই আগ. হয়, 
ভাতার পতিকার করিবে । যোনিপথে দুষিত আক 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পয়িচরধ্যা ৷ ৫৯ 


থাকিলে, চিকিৎসকের প্রামর্শ গ্রহণ করিয়া 
বিশোধক দ্রাবণের দ্বার ডুস্‌ দিয়! পরিক্ষার করিয়া 
দিবে। মলদ্বারে কমি হুইলে চা চামচের এক চামচ 
লবণ, এক পাইণ্ট ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়! মলদ্বারে 
ডুস্‌ দিলে কৃমি মরিযা যায়। চুলে উকুন হুইলে ক্ষুর 
দিয়! উহা চাচিয়া ফেলিবে। চন্দনের তৈল কিংবা 
পিপারমেন্টের তৈল মাখিলেও উকুন মরে 
যায় । 

চুলকানির স্থান গরম লবণের দ্রাবণের দ্বারা 
(১ পাইণ্টে ৯০ গ্রেণ) ধৌত করিবে। পরে 
ডাক্তারখান৷ হইতে গোল9িদ লোসন আনিয়া 
উহার ১ ভাগের সহিত ৩ ভাগ জল মিশাইয়া নেকড়া 
ভিজাইয়া৷ লাগাইলে অচিরেই চুলকানি কমিয়া 
যাইবে । গরম জলে সোহাগা ও কর্পুর মিশাইয়া 
ও ধোয়ান যায়। ধোতস্থান বিশুদ্ধ তুলা গরম 
জলে চিপিয়া লইয়া জলশুন্য করিয়া পুছিয়! ফেলিবে। 
পরে একটুকরা নেকড়ায় অথবা বরিক লিন্টে জিঙ্ক 
অক্সাইড, মিশ্রিত মলম লাগাইবে, এতে কোন 
উপকার বোধ না করিলে চিকিগুসক ডাকিবে। 


হ০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা | 
_বস্তিকোটরের হাড় ছোট কি 


বক্র হলে 2--প্রসবের অনেক আগে 


স্থচিকিৎসক দেখাবে । মেয়েটা ষদি খুব বেঁটে হয়, 
শিরষ্জাড়। যদি বাঁকা বা কু'জো। হয়, অথবা. প্রথম 
পোয়াতীর পেট যদি “ঝুড়িপান1” হয়ে সামনে 
খুব ঝুলে পড়ে, চলন বাঁকা হয়, তবে মনে করবে 
বশ্থিদেশ স্বাভাবিক নয় এবং প্রসবপথ দিয়ে ছেলের 
মাথা বেরবে না । এ অবস্থায় সচিকিতপক সময় 
মত পেট চিরে জীবন্ত ছেলে বার করবে । এজন্য 
পূর্ব্বেই সাবধান হতে হবে, তবে পেট কাটার 
কথায় আর তেমন ভয় করার কিছু নাই। এ সকল 
বিষয়ে এখন বেশ উন্নতি হয়েছে। 





পূর্ণ গর্ভাবস্থায় গভিণীর পরিচধ্যা। 


প্রসূতি এবং তাহার সন্তানের মগলার্থ প্রসব 
লক্ষণ প্রকাশ্‌ পাইবার পূর্বেবে তাহাকে একবার 


এন হব টিোিনতরা গানে) পার্ডিজর . খরকএি 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা) ১৬১ 


৮ মাস পর্যান্ত ক্রমে বৃদ্ধি পায়, এবং তৎপর 
গর্ভাশয়ের মধ্যে থাকিবার সময়, উহা অধিকতর 
বলবান ও দৃঢ় হইতে থাকে, অতএব অফ্টম মাসের 
শেষেই গণ্ডিণীকে পরীক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট সময়। 
এই পরীক্ষা দ্বিবিধ প্রকারে সম্পন্ন হয় । যথা £_ 
(ক) ভিণীকে জিজ্ঞানা বাদ। 
€(খ) আভান্তরিক পরীক্ষা! । 

(ক) গণ্ডিণীকে জিড্ঞ!সা বাদ__-.১) গণ্ভিণী ও 
-তাহার স্বামীর নাম এবং ঠিকানা, (২) বয়স (৩) 
জাতি, (9) কতবার গর্ভসঞ্চার হঈয়াছে, (৫) পূর্ববর্তী 
গর্ভ এবং প্রসবের বিবরণ, (৬) কোন প্রকার আব 
আছে কিনা, (৭) প্রক্রীব কেমন এবং কতবার হয়, 
€৮) দাস্ত পরিক্ষার হয় কিনা, (৯) পূর্বে কোন 
রোগ হইয়া থাতিলে তাহার বিবরণ এবং বর্তমানে 
কোন অন্থুখ আছে কিনা, (১০) শেষ মাসিক ব| 
খতুতআ্রাব কোন তারিখে আরন্ত হইয়াছিল । 

€খ) আভ্যন্তরিক পরীক্ষা ₹_গভিণীর শরীর 
পরীক্ষ। করার পূর্বে মলমূত্র নিয়মিত পরিষ্কার হয়েছে 
কি ন! তাহা জিজ্ভ:সা করবে৷ যদি পরিষ্কার না হ'য়ে 
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থাকে, তবে মলমৃত্রাদি ত্যাগ করে আসতে বলবে ॥ 
_ তৎপরে উহাকে তপ্ডেপোষের উপর চিত হয়ে শুতে 
বলবে, এবং পা! ছুঃটা গুটাইয়। রাখিতে বলিবে ॥ 
ইতিমধ্যে ধাত্রী নিজে তাহার হস্তাদি বেশ ভাল করে 
সাবান জলে ধুয়ে, বিশোধক দ্রাবণের দ্বারা শোধন 
করে লইবে। পরে পেটের উপর হাত দিয়ে, ছেলের 
মাথ। ও পাছ। প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় থে প্রকার 
থাকে, তাহা ঠিকমত আছে কি না বেশ করে দেখবে। 
তৎপর হাত পুনরায় ভাল করে বিশোধক দ্রাবণে 
ধৌত করে, এক হস্ত প্রসবদ্ধারে প্রবেশ করাইয়া 
অঙ্কুলি দ্বারা পরীক্ষ/ করে দেখবে যে, তলপেটের 
গহবরের হাড় প্রভৃতি স্বাভাবিক আছে কিনা 
এই সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর মুখ খোল! বা বন্ধ আছে 
কি না তাহাও নিদ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবে। 
যদি জরায়ুর মুখে গোট। গোটা মত কিছু বোঝা 
যায়, তবেই স্থৃচিকিৎসকের পরামর্শ মত উহার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। নচেগ প্রসবকালে, 
সমূহ বিপদের কারণ হ'তে পারে। 





পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা । 


াত্রীর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর প্রসূতির 
জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ কথাটা সর্বদা 
মনে রাখা দরকার। সামান্য ক্রুটী হইলে প্রসূতি 
ও নবজাত শিশুর জীবন নষ্ট হওয়ার বিশেষ 
সম্ভাবনা আছে। অতএব বিশেষ সাবধানতা 
সহকারে কাজ করা উচিৎ। 

ভগবানের আশ্চধ্য স্থষ্টি কৌশলে মানব শিশু 
ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেবই যাহাতে তাহার কোন 
প্রকার অনিষ্ট না হইতে পারে, এরূপ সুব্যবস্থা 
করিয়া তিনি রাখেন। কিন্তু মানব তাহার নিজ 
নিজ কর্মের দ্বারা নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি 
করিয়া থাকে। এজন্য সংস্পর্শ দৌষজনিত 
কতকগুলি রোগ, সম্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পুরবেবেই 
সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। এই সকল 
রোগের দ্বারা উহার জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। 
মাত পিতার সাবধানতা অবলম্বনে, এরূপ ব্যাধি 
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সমুহের হস্ত হইতে অনায়!সে নিজের ও শিশুর 
জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 

(১) শর্ি, উপদংশ বা সিফিলিস, এবং 
গ্রনেহ ঝ| গনোরিয়া রোগের "জীবাণু মাতার 
যোনিপথে "অবস্থিত থাকায়, প্রসব সময়ে উহার! 
শিশুর শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে । অতএব 
যাহাদের এরূপ কোন নোগ আছে, তাহাদের 
প্রদবকাল উপস্থিত হওয়ার পূর্বেবেই, এ বিষয়ে 
সাবধানতা অবলম্বন করিয়া স্থচিকিৎসকের 
পরামর্শানুঘায়ী চলা কর্তৃব্য। 

(২) ষে'সিথারে নানাবিধ দুষিত আব, 
যথা হলুদ রংয়ের পু অভৃঠি [ন্গত হইতে 
থাকিলে ও বিশেষ সাখধানতা অবলম্বন কর! 
ফরকার । 

(৩) ধাঁতআর অসাবধান্তার দরুণ, তাহার 
হস্তের ময়ল! সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত না হইলে, প্রসবের 
পথ পরীক্ষা করার সময় হাতের অঙ্গুলি হইতে 
দূষিত রোগের বাঁটানু বা বীজাণু সংক্রামিত হইতে 
পারে 
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(8) প্রসবকালে কোন যন্ত্র বা অস্ত্রের 
প্রয়োজন হুঈলে, তাহা অন্ততঃ পনর কি কুড়ি 
মিনিট জলে ফুটাইয়া না লইলে, সেই যন্ত্র বা অন্তর 
দারা দুষিত রোগের বীজ প্রসূতির শরীরে সংক্রামিত 
হইয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে । 

(৫) ফোনিঘ্বারে যদি কোন প্রকার দূষিত 
আৰ থাকে, এবং উহ] উপযুক্তভ!বে পরিস্কৃত 
কর! না হয়, তবে এ দুষিত পদার্থ ধাত্রী বা 
চিকিৎসকের অঙ্গুলীর অথবা অস্ত্রের দ্বারা উহা 
প্রমবপথে ও জরায়ুর ভিতরে প্রবেশ কারবার 
সুযোগ পায়। এপ অবস্থার ধাত্রী এবং 
চিনিংসকেরও বিপদের বেশ সম্তাবন! আছে। 

(৬) অপরিষ্কার অপারচ্ছন্নতার জন্যই 
স্থৃতিকা ঘরে প্রসূতির প্রাপনাশক দূষিত বা স্থৃতিক 
জর এবং ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইয়া থাকে । 

উপরোক্ত কাঁরণগুলি দূর করিতে হইলে 
নিন্বলিখিতরূপ ব্যবস্থা প্রসম্ত । যথা 

(১) গশ্ি অগবা প্রমেহ রোগ থাকিলে 
তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা প্রয়োজন । এজন্য 
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ভাল চিকিৎসকের ব্বস্থমত চলিবে। নচেৎ গর্ভ- 
আব ও রক্তত্রাব প্রভৃতি উপসর্গে গন্ভিণীর ও 
গর্ভজ/ত শিশুর জীবন নষ্ট হইতে পাঁরে। 


(২) বিশেষ প্রয়োজন না হইলে যোনি 
দ্বারে, অথবা প্রসবপথে, কখনও হস্ত প্রবেশ 
করিবে না। যদি বিশেষ দরকার হয়, তবে হস্ত 
উত্তমরপে সাবানের জলে ত্রাস দ্বারা ঘসিয়া ধৌত 
করিবে, পরে পচননিবারক লোশনে বা জলে 
হস্ত কিছুক্ষণ ডুবাইবে। প্রসব দ্বার ও পথ থুব 
ভালরূপে বিশোধক দড্রাবণের ডুস্‌ দিয়া ধৌত 
করিবে এবং তণুপর পকিস্কিত হস্ত এ স্থানে 
প্রবেশ করাইবে। 


€৩) প্রসূতী সংক্রান্ত কার্ধ্য করিতে হইলে 
ধা্রীকে সর্ববদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার 
তন্তের পরিস্কার পরিচ্ছন্নভার উপর প্রসূতীর মল 
নির্ভর করে। এজন্য তাহার হস্ত ঢুইখানা পুনঃ 
পুনঃ এন্টিসেপ্টিক লোসনে ভালরূপে ধোঁত করা 
খ্য়োজন । 


নারীজীবন ও প্রস্থতিপরিচর্যযা ১৬৭ 


(৪8) অস্ত্র বাঁ যন্ত্র যাহা কিছু প্রসবদ্ধারে 
প্রবেশ করান হইবে, তাহা অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টা 
জলে ফুটাইয়া লইবে । 

(৫) নিম্নলিখিত অবস্থায় বিশৌধক দ্রাবন বা 
লোসন দ্বর! প্রসবদ্ধার ও পথ উত্তমরূপে ডুম্‌ 
দিয়া ধৌত করিতে হইবে তাহা সর্ববদ| স্মরন 
রাথিবে | যথা £5 

(ক) প্রপব দ্বারে বা পথে যদি কোনরূপ 
পৃ'্য অথবা দুর্গন্ধযুক্ত আব নির্গত হইতে থাকে । 

(খ) যদি প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার পরঃ 
অনেক সদয় বেদন| থাকা বশতঃ) প্রসূতী হূর্ববল 
হইয়া পড়ে, এবং প্রসব্দারের প্রদাহ হইয়া থাকে, 
তবে ডুস্‌ দবে। সাধারণতঃ গরসবের দ্বিতীয় 
অবস্থার এইরূপ অবস্থ। ঘটিয়া থাকে এবং প্রসব- 
পথ ও দ্বার ডুস্‌ দিয়।.ধৌত করিয়া দেওয়াই বিধি। 

(গ) যদি কোন অবস্থায় ধাত্রীকে প্রসব 
দ্বারে হস্ত প্রবেশ করাইতে হয় বাআন্ত্র ওয়োগ 
করা দরকার হয়, তাহা হইলে পুর্ববব সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হইবে এবং ডুস্‌ দিতে ইইরে। 
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(ঘ) ভর সাংঘাতিক হলে, রাত্রে নিয়মিত 
ঘুম ন1 হইলে, এবং প্রসূতীর চোখ মুখের চেহার! 
বিশেষ খারাপ দেখালে, উপযুক্ত চিকিৎসকের 
ব্যবস্থা মত ডুস প্রয়োগ করবে। ধনুষ্টঙ্কার হওয়ার 
কোন প্রকার সম্ভাবনা থাকিলে ও অনতিবিলম্বে 
স্থচিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। 


সলাত ০ক্ান্্‌ হকানল্‌ অন্স্থাক্স 
স্স্‌ শ্রচ্জোঙ কনা দক ৪ 


(১) যদি গ্রসবদারে হস্ত গুবেশ করা হইয়া 
থাকে, অথবা যন্ত্র বা অন্ধ প্রয়েগ হইয়। থাকে । 


(২) যদি গর্ভস্থ সন্তান বা ফুল অথবা 
সন্তানের পোড়ার ভিতরকার জল যদি দুষিত হয় 
অথবা ছুগন্ধযুক্ত হয়। 


(৩) জরায়ুর ভিতর হইতে যদি কোন 
প্রকার দূষিত আব নির্গত হয়। 


(৪) প্রসবের পর স্বাভাবিক যে আ্বাক 
নির্গত হয়, যে কোন সময় উদ্থাদুর্গন্যুক্ত হইলে । 
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জ্েল্্ জন্য জানি হা এক্শাসন্ক 
৩ুন্ত্তিক্ল নিল £- । 

(১) সাধারণতঃ ফুটন্ত গরম জল যাহা? 
অন্তত; অর্দা ঘণ্টা সিদ্ধ করা হইয়াছে, এমন জলের 
ভাপ ১০০০ ডিগ্রি ফারেন্‌ হিটু পরিমিত হইলে 
ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জরায়ুর ভিতরকার রক্ত 
আব বন্ধ করিতে হইলে, ঝন্ত্র দ্বারা প্রসবদ্ধরের 
ও পথের এবং বাহিরে চর্ের হে. অনিষ্ট না 
হয় এরূপ ব্যবস্থা করিয়া ১২০ ডিগ্রি ফারেন্‌ হিট্‌ 
তাপের যে জল তাহাহ ব্যবহার করিবে। 

(২) পটাশপারমাঙ্গানেট, হল, টিংচার 
আইয়োডিন্‌, সাইলিন প্রভৃতি বিশোধন দ্রব্যের 
দ্রাবণই (লোসন ) ব্যবহর হইয়। থাকে । উহাদের 
প্রস্কত করিবার প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল। 
যথ1 8 

€১) সাইলিন (05110) লোসন ১ গ্যালন 
জলে ই আঃ মাত্রায় প্রযোজ্য, ২) লাইজল 
(05501) ১ গ্যালন জলে ১২ আঃ (৩) আইয়োডিন 
(1০10) (১ পাইন্টে ২ ভীম ) এই ভ্রাবকের যে 


১৭5 নারীজীবন ও শ্রস্থতি-পরিচধ্যা । 


কোনটা যোনিত্বার অথবা জরায়ুর ভিতর ধৌঁভ করার 
জন্য ব্যবহার করা যায়। 


ভুস্লেক্র শ্যন্হণল ৪ 


ডুস বলিলে রবারের নলযুক্ত একটা টিনের বা 
কাচের লম্বা পাত্র বুঝায়, উহাতে ৩1৪ ফিট রবারের 
নল লাগান থাকে। এ নলের শেষ প্রান্তে 
গুহাদ্বার বা যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইবার উপযুক্ত 
গাটা গার্চ। বা কাচের একটী ছোট নল সংলগ্ন 
থাকে । তবে মলদ্বারে প্রবেশ করার নলটা ছোট 
এবং জরায়ুর জন্য একটী অপেক্ষ[কৃত বড় 'ও বক্রনল 
ব্যবহার হয়। উহা! ব্যবহারের পূর্বে ও পরে সব 
পরিষ্কার করিয়। রাখা উচিত। উক্ত ডুসের 
মধ্যে খুব গরম লোশন ঢালিয়া নলটির মধ্য দিয়া 
চলিত করিয়া দিলে, নলের ভিতর যে সকল ময়লা 
থাকে, ভাহ! পরিষ্কার হয়। জরায়ুর ভিতর ডুদ দিতে 
হইলে, ডুূসের সকল দ্রব্য বেশ ফুটাইয়া লইতে হয়। 
প্রত্যেক ধাত্রীর পক্ষে ইহার একটা সঙ্গে রাখ৷ 
প্রয়োজন । 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা। ১৭১ 


€১) বাহা করাইবার জন্য যে ডুসের ব্যবস্থা হয় 
তাহা নিন্ললিখিত প্রণালীতে প্রস্তত করিতে হয় £- 

ফুটন্ত গরম জল ১০০ ডিগ্র পরিমিত তাপ 
হইলে উহাতে সাধারণ সাবান গুলিয়! খুব ফেনাযুক্ত 
করিতে হয়। এই অবস্থায় রোগীকে বাম দিকে 
কাত ভাবে শোয়াইয়। নলের গায়ে একটু ভেসলিন 
বা তেল মাখাইয়া লইবে। পরে গ্ুহাদ্বারে 
প্রবেশ করাইয়া বামদিকে একটু রাখিয়া দিতে 
হুইবে। অন্ততঃ ২০ আউন্দ বা ১ পাইন্ট সাবান 
জল অস্ত্রের নিন্নপ্রদেশে প্রবেশ করাইয়া দিতে 
হইবে। হ্যাকড়া দ্বারা গুহাছার চাপিয়া রাখিয়া 
ক্রমে নলটা বাহির করিবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করিলেই, এ জলশুদ্ধ মল প্রভৃতি নির্গত হইয়া 
অপরিষ্কৃত অন্ত্র পরিক্ষার হইয়! যাইবে । 

২। তমান্িদ্াক্র অগ্বা জকল্লাম্ু 
অভ্ডঃভ্লে ভুসন শ্রল্পোগ শ্রশালী ৪ 

ধাত্রীকে সর্বদা মনে রাখিতে. হইবে যে, 
স্বাভাবিক প্রসব সময়ে বিশেষ প্রয়োজন না বুঝিলে 
কখনও ডুদ প্রয়োগ করিবে না। স্থুচিকিৎসক 


5২ নারীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিচধ্যা। 


উপস্থিত থাকিলে, তাহার পরামর্শ গ্রহণ 
করিয়া ধাত্রীকে কাজ করিতে হইবে। চিকিৎসক' 
উপস্থিত ন! থাকিলে, তাহাকে এ বিষয়ে বিশেষ 
বিবেচনার সহিত কার্য করিতে হইবে । পৃথিবীতে ফে 
নকল ঝড় বড় চিকিৎসালয়ে প্রসুতিগণ চিকিৎসিত 
হইয়া থাকে, পর্বত্রই দেখা যায় যে, তথাকার 
চিকিগুতকগণ স্বাভাবিক প্রসবের পুর্বেব ও পরে 
অনর্থক ডুন বেওয়া বিশেষ নিন্দার কার্ধ্য বলিয়া 
মনে করেন। কারণ ইহা! বিশেষ বিপজ্জনক | যদি 
গ্রসবদ্ধারের সামনে কোন দুষিত ঘা, কিন্থা কোন 
প্রকার পৃ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় 
ডুস দেওয়া ব্যবস্থা হইলেও, এ দুষিত ঘা বা পু'ষ 
হইতে কোন প্রকার সংক্রমণ হইতে না পারে, 
তৎপ্রতি বিশেষ সাবধানতা! অবমম্ধন করিবে । 

ন্নিল্মনিনম্থিভ্ভ অল্স্থাযস শ্রস্ল লদকল্না 
উশহ্ছিত হইন্বাল্স পুন ভুম্ল দিলা 
ম্যত্া আছে £- 

১। যদ্দি প্রসুতির জন্য কোন অন্ত্রপ্রয়োগ 
করা-দরকাঁর হয়। 


নারীজীবন ও প্রস্থাতি-পরিচধ্যা। ১৭৩ 


২1 যদ্দি যোনিপথ হইতে অথবা জরায়ু হইতে 
কোন দুষিত আব নির্গত হয়। 


৩। ষদি প্রদবের দ্বিতীয় অবস্থা অনেকক্ষণ 
স্থায়ী হয়, এবং ছেলের থলির বা পোড়োর ভিতর- 
কার জল (15 91170701) ) বাহির হইয়া. আসিয়া 
খাকে অথবা উহ! কোন প্রকারে পচিয় দুর্গন্ধযুক্ত 

হয়। 


্রসবান্ড্ শ্রন্িম্মে্ধক জ্ঞস হ্্যলহাক্র 
ক্ল্পাল্র নিক্সন্ম ৪5 


প্রসবের পূর্বে ডুস দেওয়ার প্রথা যেমন নিন্দ- 
নীয়, প্রসবান্তে তদপেক্ষাও গহিত বলিয়া! মনে 
রাখিবে। প্রদবকালে এ পথে, যে কোন প্রকার 
দুষিত দ্রব্য থাকুক না কেন, তাহা জরায়ুর অত্তন্তর- 
স্থিত পোড়োর ভিতরকার জলে ধৌত হইয়া যায় 
(75৭. 8/0100000 ) এবং ফুল পড়িবার সগয় যে 
স্বাভাবিক রক্তত্রা হয়, তদ্বারাও পরিক্কৃত: হয়। 
এজগ্য প্রসবান্তে ডুদ দিবার সাধারণত কৌন 
দরকার হয় না। কোন কোন অবস্থা বিশেষে-উহছা 


১৭৪ নাবীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধযা । 


প্রয়োজন হইলেও, এ ডুস দেওয়া খুব বড় 
অন্ত্রপ্রয়োগের (01992801070) মত মনে করিতে হইবে 
এবং যত্তদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিবে । 

ন্নিন্সকিম্থিত্ড অল্ন্থাস্ শুসনাত্ত ভুসঃ 
০শুজা শক্সোভকল হল্স ৪ 

(১) ফুল বাহির করিবার জন্য যদি জরায়ুর 
ভিতর হস্ত প্রবেশ করা হইয়া থ।কে। 

(২) সম্তান, ফুল অথবা পোড়োর তিতরকার 
জল (110 910000011 ) যদি পঁচিয়া থাকে। 

€৩) জরায়ু হইতে কোন দুষিত আব নির্গত, 
হইতে থ|কিলে। 

(৪) সুতিকাগারে যে কোন সময় প্রসূতির 
স্বাভাবিক আব ( লোকিয়েল ডিস্চার্জ ) দুগন্ধযুক্ত 
হইলে । 

উপরোক্ত প্রণালীতে ডুস দেওয়ায়, যোনিদ্বার 
অথবা জরাযুর ভিতরকার জীবাণু যে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, 
তাহা একপ্রকার ভুল ধারণ!। কারণ যে বিশেষ 
বিশোধক দ্রাবণের দ্বারা ভিতরটা ধৌত করা হয়, 


নাঁরীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ১%৫ 


তাহা সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসে। এরূপ সময় 
ভখন থাকে না যে, জীবাণু ধ্বংস করিবার স্থযোগ 
পায়। ভ্রাবণের আত যতটা বেগে প্রবাহিত হয়, 
তদ্বারাই জীবাণুমণ্ডলী এ জলের সহিত বাহির হইয়া 
আসে; কিন্তু যে পরিমাণ বিশোধক দ্রব্য এ জলে 
মিশ্রিত করা হয়, তাহা এ জলকেই শোধিত করিয়া 
রাখে মাত্র । অতএব যে কোন অবস্থায় জরায়ুর ভিতর 
হস্ত, যন্ত্র অথবা অস্ত্র প্রবেশ করাইতে হইলে, অতি. 
সাবধানত| অবলম্বনে ডুস দিবার ব্যবস্থ। করা উচিত। 


জকল্লান্তুক্র ভু শ্রল্মোগ শ্রপান্লী ৪-_ 


১। সর্বপ্রথম যোনিদ্বারের বাহিরেও উহার 
ৃঙথস্থ চন খুব ভালরূপ সাবান-জল দ্বারা ঘসিয়$ 
পরিষ্কার করা প্রয়োজন । ূ 

২। যোনিপথ খুব ভালরূপে ক্রিয়োলিন্‌ বা 
লাইজল্‌ লোসনে ধৌত করিবে। পরে একটুকরা 
সাবান হস্তে লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা বেশ করিয়া 
পরিক্ষার করিবে, 'এবং ডুসের সাহাযে এ সব পথ 
উত্তমরূপে ধৌত করিবে। 


এপ লারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যদ। 


:৩1. উপরোক্ত প্রণালীতে পরিষ্কৃত হইলে, অতি 
সাবধদতসনজারে জরায়ুর ভিতর জরায়ুর জন্য যে 
নল) ৮:০৭, সেইটা লাগাইয়া প্রাবেশ  করাইতে 
হইবে। পূর্বে ডুদ্টা নল প্রভৃতি অতি পরিঞ্ষার- 
ভাবে গরম জনে সিদ্ধ করিয়া উহাতে লোসন ঢালিয়! 
নলদ্বারা এবাহিত অবস্থায় জরায়ু সীবাদেশ ছাড়ায় 
উহার ভিতর প্রবেশ করাইবে। কোন প্রকার 
আঘাত না লাগে তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখিভে হইবে। 

যদি স্পেকুলাম্‌ যন্ত্র প্রয়োগ না করিয়া, অতি 
গরম জল দ্বার! জরায়ুক্ষত ধৌত করা হর, তবে এ. 
জল চালিত হইয়! প্রসবদ্বার ও উহার পার্শস্থ চর্ম 
পুড়িয়া ফোক্ষা হইতে পংরে। এরুপ অনাবধানতার 
: জন্য ধাত্রী বা ছিকিৎসক দণ্ুনীগ্ন হইতে পারে। 
সমস্ত বিষয় বেশ বিবেচনা করিয়া ধাত্রীবিদ্ঞার চর্চ| 
করিতে হইবে । 








গর্ভাবস্থার স্থিতি, সময় এবং 


: প্রসবের দিন নির্ণয়। 


পূর্ণ গর্ভাবস্থা সাধারণতঃ ২৮০ দিন স্থায়ী হয়। 
. শর্ভ উৎপাদনের দিন হইতে ইহা গণনা করা হয়। 
কিন্তু ঠিক কোন্‌ দিন অন্তঃস্বত্বা হইয়াছে, ইহার 
তারিখ নির্ণয় কর। স্ুকঠিন বলিয়া অপর প্রণালী 
গুলি অনুলরণ কর! প্রয়োজন। যথ।-- 

(১) শেষ বারের খতুআবের প্রথম দিনের 
সহিত ৭ দিন যোগ করিয়া তাহা হইতে তিন মাস 
- পিছাইয়। গণনা করিলে, যে তারিখ পাওয়া যাইবে, 
সেই মাসের সেই তারিখে গর্ভিণীর সন্তান প্রসব হই- 
বার সম্ভাবনা । এইরূপ গণনায় একটা মোটামুটি 
প্রসবের তারিখ পাওয়া যায়। কখনও বা উহার এক 
সপ্তাহকাল পুর্বে বা পরে সন্তান হয়। 

(২) গণ্িনীর পেটের মধ্যে যে দিন সর্বপ্রথম 
" ভ্রণের নড়ন চড়নরূপ সন্ভরণ ক্রিয়া অনুভূত হয়, 
সেই দিন হইতে ২২ সপ্তাহকাল যোগ করিলেই 


১২ 


১৭৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । 

কোন্‌ তারিখে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহা নির্দেশ 
করা যায়। সাধারণতঃ ৪ মাস হইতে ৪8॥ মাসের 
মধ্যে নড়ন চড়ন ক্রিয়া ( 29019190105 ) আরম্ত 
হয়। 

(৩) ' তলপেটের উচ্চতা দেখে, প্রসবের দিন 
গণনা £_নাভির সমান পেট উচু হইলে, গর্ভ . 
৬ মাসের শেষাশেষি ধরে নিয়ে প্রসবের দিন ঠিক 
করা যায়। 


প্রসবের পূর্ধ্বে কি করা উচিত £-_ 


(১ পোয়াতী যে ঘরে প্রসব করবে, 
সেই আতুর ঘরখান! ভাল করে প্রস্তুত করে নেবে। 
কারণ এই আতুর ঘরের দোষে অনেক পোয়াতী 
ও ছেলে মারা যায়। পোজ়াতী এবং শিশুর 
মঙ্গলের জন্য বাড়ীর ভিতর সব চেয়ে খটখটে 
ঘড়, লঙ্গা এবং আড়ে ১০ হাতের কম হবে না, 
এবং তার জানাল৷ দরজা এমন ভাবে থাকবে, যাতে 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্য!। ১৭৯ 
এ ঘরে বেশ হাওয়া ও আলো খেল্‌তে পারে, অথচ 
হাওয়ার ঝাপটা এসে পোয়াতী বা ছেলের গায় না 
লাগে। ঘরের মেঝে খুব শুকনো হবে, জল 
পড়লে যাতে শীঘ্র সরে যায়, এমনতর নর্দমা 
খাকবে। আশে পাশে কোন নোংরা জায়গ!, 
বিশেষ করে কোন আস্তবল থাকবে না। কারণ 
এ আস্তবলে ধনু্টঙ্কার রোগের বীঞ্জাণু বন্ছল 
পরিমাণে থাকে, এবং প্রসৃতী ও ছেলের এ রোগ 
জন্মিতে পারে। পাকা কোঠাঘর হলে প্রসবের 
কিছুদিন পূর্বে, চুনকাম করাবে। ঘরে চালা 
ও বাঁশের বেড়া হলে, রসকপুরের জল (1,০৮০ 
17701%78 79:09107199 1 20 6000) দ্বারা 
পিচকারী করে শোধন করিবে। ব্রিচিং পাউডার 
বা পারক্লোরন্‌ জাতিয় শোঁধক দ্রব্য দ্বারাও 
শোধন করা যায়। ঘরের ভিতর অনাবশ্যকীয় 
কোন দ্রব্য রাখিবে না। মেঝের উপর মাদুর 
পেতে শোয়াবার ব্যবস্থা কখনও করিবে না। 
কারণ ঠাণ্ডা লেগে, অনেক পোয়াতী ও শিশুর 
স্বর, কাশি প্রভৃতি উৎ্কট ব্যাধির উৎপত্তি হয় : 


১৮০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । 


এবং জন্মের মত নাড়ীর রোগ জন্মাবার, ব্যবস্থ। 
হয়। অতএব একখানা চৌকির উপর বা! 
মাচাংকরে বিছনা পাতবার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। 

(২) বিছনার কাপড় প্রভৃতি সকল বেশ ভাল 
করে জলে ফুটাইয়৷ সিদ্ধ করবে, এবং খুব রৌড্রে 
শুক্ধ করে প্রসবের পুর্ব্বেই প্রস্তত করে রাখিতে 
হয়। যদি এ ঘরে পূর্বেব কোন শিশু ধনুষটঙ্কার 
রোগে মারা গিয়া থাকে, তবে বিছানার কাপড় 
প্রভৃতি বেশ ভাল করে দিদ্ধ করে ধৌত করিবে, 
এবং রোদ্রে অনেকক্ষণ শুকাইয়! বেশ ভাল করে 
পরিষ্কার কাপড় প্রভৃতির সহিত জড়াইয়া রাখিবে। 
ঘরের দেয়াল ও মেজে রসকপূরের লোনে 
ধুয়ে নিবে। | 

(৩) পাড়াগায়ে দেখা যায়, মাতা, শাশুড়ী 
বা ননদিনী অধর হবে বলে, এ প্রসূতীর প্রসব 
গৃহে নিজ কন্যা, বধু বা ভাঞের আসন্ন বিপদে 
সাহায্য করিতে পরান্মুখ হন । এজন্য তাহাদিগকে 
প্রকৃত শিক্ষা দিয়া বিষয়টীর , গুরুত্ব বুঝাইতে 
হবে যে, এ প্রসূতী বা শিশুর মঙ্গলের জন্য 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা । ১৮১ 


তাহারাই দ্বায়ী এবং উহাদের মঙ্গল বিধানে 
তাহাদের শতগুণ পুণ্য হয়। গ্রাম্য অশিক্ষিত 
ধাত্রীর তত্বাবধানে প্রসুতীর অকল্যাণ ভাকিয়! আনা 
কোনও ক্রমে সঙ্গত নয় | 

€8) ছেলেও মায়ের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি 
প্রয়োজন হবে, তাহা সরবরাহ করার ব্যবস্থ৷ করিবে । 
প্রসবের দিন কাছে এলে নিয়লিখিত ভ্রব্যাদি সংগ্রহ 
করে রাখিবে ॥ যথা £_ 


(ক) ছেলের জন্য £- 


(১) জামা, লেংটি, বিছান!, বালিস 1এক প্রস্থ । 

(২) পেট বাঁধিবার ব্যাণ্ডেজকাপড় ভুলা ও 
লিণ্ট। | 

(৩) গায়ে মাথবার জন্য নারিকেল তৈল, 
তাল সাবান ২ খানা এবং পাউভার এককৌট]। 


€৪) আ্লানকরবাঁর জন্য ২টী মাটীর বা এনামেলের 
গামলা । 

(৫) এনামেলের দুইটা বড় বাটা । 

€৬) নাড়ী কাটিবার ভাল কাচি ১ খানা । 


১৮২ নারী জীবন ও প্রস্থতি-পরিচরয্য] ॥ 


€৭) নাড়ী বাঁধিবার জন্য সরু ফিতা বা টোন 
স্ততা ১ গজ। ূ 

(৮) অয়েল ক্লথ ২ গজ বা কতকগুলি খবরের 
কাগজ । ? 

(৯) সেপটিপিন কয়েকটা । 

€১০) চোখে ফোটা দিবার ওষধ। 

(খ) প্রস্থৃতীর জন্যঃ 

(১) রক্ত মুছিবার পরিষ্কার ন্যাকড়া 
কতকগুলি । 

€২) ব্যাথা খাবার জন্য শক্ত কাপড় ১ খানা । 

€৩) পেটা বীাধিবার কাপড় ভাজকরা বা 
ব্যাণ্ডেজ একটা । 

€৪) বোরিক তুলা, বোরিক গজ ও বোরিক 
পাউডার । 

(6) টিথ্চার আইওডিন ১ আউন্দ। 

(৬) লাইজল এক আউন্ন। 

(৭) গরম জল করবার হাঁড়ি ঢাকুনি সহ ২টী | 

(৮) তোলা উনান বা ফ্টোভ একটা ॥ 


নারী জীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্য্যা ॥ ১৮৩ 


(৯) . ডূস্‌ ২ প্রকারের নল শুদ্ধ ১ট। 

€১০) প্রসব দ্বারে তুলা চাপা দিবার জদ্য 
ফিতাসহ ব্যাণ্ডেজ একটা । 

(১১) অয়েল ব্ূথ ১ গজ । 

৫। ধাত্রীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহা তাহা'র 
ব্যাগে থাকবে £--১১) একটা ধাত্রিবাক্সের ভিতর 
জল ফুটাইয়া কীচি ও ফিতে সিদ্ধ করবার জন্য 
একখানা ঢাকনী সহ টে এবং স্পিরিট ল্যাম্প ছ্বারা : 
সংক্ষেপে কার্ধ্য করার ব্যবস্থা । 

(২) টিঞ্চার আইডিন ১ আউন্স। 

(৩) কগিকলোশন (অর্ধ ছটাক জলে ও রতি 
কষ্টিক ) চক্ষে ফোঁটা দিবার জন্য । 

(৪) কারবলিক সাবান। 

(৫) নখ কাটার নরুণ বা যন্ত্র। 

(৬) নখের ভিতর পরিক্ষার করার জগ্য ছোট 
ব্রাস। 

*৭) ডূস্‌ (২টা ভাল নল শুদ্ধ)। 

€৮) পেরিনিয়ম সেলাই করার জন্ সুচ এবং 
ন্থৃতা প্রভৃতি রাখা অবশ্য কর্তব্য । 


১৮৪. নারীজীবন ও গ্রস্থতি-পরিচধ্যা 


৬। ধাত্রী পুড়োমাস একবার ভাল করে 
প্রসৃতীকে পরীক্ষা করবে। কোন প্রকার 
অস্বাভাবিক অবস্থা দৃষ্ট হ'লেই স্থচিকিৎসকের 
পরামর্শ গ্রহণ করে, পুর্ব হ'তে এ পোয়াতীকে 
খালাস করিবার ব্যবস্থা করবে । 


প্রসবের সময় কি কর! কর্তব্য ? 


১। সর্বপ্রথম পোয়াতী তলপটে ব্যথার 
কথা প্রকাশ করলেই, এ ব্যথা প্রকৃত 
প্রসব বাথা না মিথ্য ব্যথা, তাহা বেশ বিবেচনা 
পূর্ববক নিদ্ধারণ করবে। এই প্রসব ব্যথা নিদ্নবিধ 
প্রকারে বুঝিতে পারা যায় । বযথ! £- 

€ক) প্রসসৰ কালের ২১ সপ্তাহ পূর্বেই পেট 
কুড়িয়ে আসে । বুকের কড়ার অনেক নীচে জরায়ু 
নেমে আসে, এবং হাস ফাসানি কমে যায়। এই 
অবস্থায় সন্তানের মস্তক তলপেটে হাড়ের ভিতরে 
গর্ভপানা স্থান আছে, তাহার ভিতর প্রবেশ করায় 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। . ১৮৫ 


উহা আর নড়ান যায় না। ইহা পরীক্ষা ছার! বোঝা 
যায়। 

(৭) প্রসবের ব্যথা নিয়মিত ভাবে হয়, 
নিয়মিত সময় পর্যন্ত থাকে, আবার নিয়মিত ভাবে 
যায়। কিন্তু মিথ]া-ব্যথার কোন সময় নাই, 
কখনও জোরে এবং শীঘ্র শীঘ্র আসে, ও বেশী 
সময় থাকে, আবার কখনও বা অনেক বিলন্ে 
আসে ও অল্পকাল স্থায়ী হয়। 

(গ) প্রসব ব্যথা পাছার দিক থেকে আরম্ত 
হয়ে, সামনের দিকে আসে, এবং পায়ের দিকে 
বিস্তৃত হয়; কিন্তু মিথ্যা-ব্যথা প্রায় সমস্ত পেট 
জুড়ে সামনের দিকেই নাভির নিকট আর্ত 
হয়। 

(ঘ) প্রসবের ব্যথা ক্রমশঃ বাড়ে, কিন্তু ভুল 
বা মিথ্যাব্যথ ক্রমশঃ বেশী হয় না। প্রসব 
বেদনা প্রথমতঃ ২০২৫ মিনিউ অন্তর, পরে ১০১৫ 
মিনিট এবং শেষের দিকে ৫৬ মিনিট অন্তর ব্যথা 
আসে, এবং ছুঈটী ব্যথার মধ্যের সময় ক্রমে করে 
গিয়া ব্যখ। বেশী সময় স্থায়ী হয়। 
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(ডে) প্রদব ব্যথায় জরায়ুর মুখ খুলে যায়, 
জরায়ুর গল৷ ক্রমে গুটিয়ে আসে, কিন্তু মিথ্যে ব্যথায় 
এরূপ হয় না। 

€চ) ডু দিয়ে বাহা করালে মিথ্যাব্যথা প্রায়ই 
ভাল হয়, কিন্তু প্রসবব্যথা এরূপ অবস্থায় বাড়ে । 

২। প্রসবব্যথা নিভূলিভাবে নির্ধারিত হ'লে, 
নিন্বপ্রকার ব্যবস্থা করবে ৫ 

€কে) যে সকল দ্রব্যাদি প্রসবকালে, প্রয়োজন, 
সব প্রসব ঘরে আনাবে। 

(খ) খুব বেশী করে জল গরম চড়াতে বলবে, 
এবং এ জলের হাড়ি ঢেকে রাখতে বলবে । নচেও 
অনেক ময়লা! এ জলে পড়তে পারে। 

€গ) পোষাতীর শোবার জন্য তক্তপোষ পেতে 
বিছানা! করবে। তার উপর একখান। পরিষ্কার 
চাদর কোমরের উপর থেকে উপরের দিকে ভাজ 
করে রাখবে । তত্পরে অপর অংশে ১খানা অয়েল 
ক্লথ কোমর পধ্যস্ত বিছাইবে । 

(ঘ) পোয়াতী যতটা ব্যথা সহ্য করতে পারে, 
তা তাকে সহ্থ করতে দেবে। তাকে সামান্য 
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সামান্য রকমের গুহকাজ এবং হাটা হাটী করতে 
দেবে । কিন্তু খন আর সহা করতে না পারবে, 
তখন তাহাকে এঁ তক্তোপোষের উপর চিত হয়ে 
শুতে বলবে । যদি বাহা পরিষ্কারমত না হয়ে থাকে, 
তবে সাবান জলের ডুস দিয়ে মলভাগুার ধৌত করে 
দিবে। 

(ড) পোয়াতী ব্যথায় যখন খুব কষ্ট বোধ 
করবে, তখন তাহার ইচ্ছামত কোত্‌ 1দতে দিবে। 
কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করে, যদি বুঝ.ত পারা যায়, 
যে জরায়ুর মুখ সল্প খুলে গেছে, এবং প্রসব হতে 
আর বিলম্ব হইবে না এমন সময় কোতু দিতে ও 
কাপড় কোমরে বেঁধে জোরকরে ধরবে । উহার 
পরণের কাপড় খুব আল্গা রকমে পরাইয়া রাখবে, 
যেন খুলতে কোন কষ্ট না হয়। জামা প্রভৃতি 
পুর্ব্বেই খুলে রাখবে । 

৩) ঘরের বিছানার এবং প্রসূৃতীর সর্ধব প্রকার 
শুচির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অ-শ্য কর্তব্য । 
ঘরের বাতাদ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । কারণ 
এীঃ বাতাসে নানা প্রকার রোগ বীজাণু থাকায় 
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গ্রসূতী ও নব জাত শিশুর বিশেষ অকল্যাণ হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। ধনুষ্টঙ্কার, স্থতিকান্ত্বর প্রভৃতি 
ছুরারোগা ব্যাধি সমূহ একমাত্র অশুচির জন্যই হওয়া 
সম্ভব হয়। অতএব যতটা সম্ভব পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন 
এবং শোধন কার্য্ের দ্বারা রোশবীজাণু নষ্ট করা 
সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করতে হ'বে। ছেলে 
যখন জরাঘু হ'তে বেরিয়ে আসতে থাকে, তখন 
প্রসবের পথ ক্রমে খুলে যায় এবং এঁ পথে অনায়াসে 
নানা প্রকার রোগ বীজাণুর সংক্রমণ সম্ভব হয়। 
রোগ জীবাণু যে কেবল হাওয়াতেই থাকে, 
তানয়। জলে, খাবারে, বিছানায়, শরীরে, ঘরের 
দেওয়ালে যেখানে সেখানে থাকতে পারে । অতএব 
বায়ু, জল, কাপড় চোপড়, শরীর ঘর ও দেওয়াল 
প্রভৃতি নিয়মিত তাবে শোধন করা প্রয়োজন । 
আবার কতকগুলি রোগ আছে, যার বীজাণু কেবল 
কাটা জায়গা বা ঘ। দিয়ে শরীরের ভিতর প্রবেশ 
ক'রে, এ রোগ জন্মায়। এই প্রকারে ধনুকটঙ্কার 
রোগের বীজাণু যাহ! অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
ভাম্েলের আকৃতি মত দেখায়, তাহা নাভি কাটার 
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সময় প্রবেশ করে বা মাতার প্রসবদ্ধার ছি'ড়িয়া 
যে ঘা হয়, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া 
উহাদিগকে অচিরেই কষ্টকর মৃত্যুমুখে পতিত 
করে। সূতিকীন্বরের বীজাণুও এ প্রণালীতে 
শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রসূতীর জীবন নষ্ট করে। 
পোয়াতীর স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ বর্তমান থাকলে, 
কখনও নাড়ী পরীক্ষা করতে নাই। আনাড়ি ধাই 
এই বিষয় শিক্ষা না পাওয়ায়, সে বুঝিতে পারে 
না যে, কত বড় অন্যায় কাধ্য সে প্রতিনিয়ত ক'রে 
থাকে এবং প্রসুতির অমঙ্গল ডেকে আনে । প্রথমতঃ 
ছেলে খন বেরিয়ে আসতে থাকে, তখন প্রসবের 
রাস্তাগুলি প্রসার প্রাপ্ত হয়, এবং ছেলের মস্তকের 
চাপে প্রসব পথ খুলে যায়। আবার ছেলে হ'রার 
সময় প্রসবদ্ধার ছি'ড়ে যায় এবং এঁ পথের ভিতর 
আরও ছুইটা স্থানে ছি'ড়ে ঘা হয়। এই অবস্থায় 
নানাবিধ সংক্রামক রোগবীজাণু এ ঘায়ের ভিত্তর 
দিয়া শরীরে প্রবেশ করে । দ্বিতীয়তঃ গ্রাম্য ধাইয়ের 
অপরিক্ষার হস্তে ও নখের ভিতর বনু প্রকার রোগ- 
বীজাণুর সংক্রমণ হওয়৷ খুব - স্বাভাবিক । :এই 
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কারণেই স্বাভাবিক প্রসবকালে, এ প্রসবপথে বাঁ 
দ্বারে কোন প্রকার দুষিত পদার্থ সহ হস্ত বা যন্ত্র 
প্রবেশ করান সঙ্গত নয় । খুব সাবধানতা অবলম্বন 
করে আনাড়ী ধাইকে কখনও হস্ত প্রবেশ করাতে 
দিবে না। ধাইয়েরা সাবধান না হওয়ার দরুণ, কত 
পোয়াতীর যে জ্বর হয়, নাড়ী পাকে, কত স্ত্রী 
চিররোগী এবং বঙ্গা! হয়, তাহা কি কেহ একবার 
ভাবেন! এক কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর প্রায় 
পাঁচ শতের অধিক পোয়াতী এই সকল সংক্রামক 
ব্যাধিতে মারা যায়। সমস্ত বঙ্গদেশে বা ভারতে 
কত পোয়াতী এই প্রকারে জীবন ত্যাগ করে তাহ! 
কি একবার কেহ ভাবিয়া দেখে ! যে সকল প্রসুতী- 
হাসপাতাল আছে, গত ৫০।৬০ বসরের অভিজ্ঞতায় 
বোঝা যায়, তায় নিয়মিত ভাবে যাহাদের প্রসব 
করান হয়, তাহাদের এ রোগ সকল মোটেও হয় না, 
কিন্তু যে সকল রোগী, ধাইকে দ্েখাইবার পরে 
তথায় আসে, তাহাদেরই সুতিকাজ্বর হ'তে দেখ! 
যায়। অথচ কেবলমাত্র নিয়ম ও অভ্যাস দ্বারাই 
স্টচিরক্ষ1| করিলে এরূপ হয় না তাই ঞ্ষির দেশে 
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প্রসব গৃহে ছুত লাগার ভয়ে, শুদ্ধ শুঁচিবাইএর 


এত ঘটা করা হয়েছে। 
১৭নং চিত্র। 





(প্রসব সমস প্রস্বন্ধার রক্ষা করৰার ব্যবস্থা) 


১৯২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা। 


৪1 প্রসবছারের পিছন ভাগে যখন সন্তানের 
মাথার চাপ পড়ে, তখন উহা হঠাৎ ছিড়িয়া যেতে 
পারে এজন্য. এ স্থানে হস্তটী এমন ভাবে রাখিতে 
হয় যে ব্যথার সময় একটু চাপ দিলেই এ পিছনের 
অংশ, যাহাকে ইংরাজীতে *“পেরিনিয়ম্” বলে তাহা 
ছিড়ে যায় না। ( ১৭নং ছবি দ্রষ্টব্য ) 


প্রসব সমর কি উপায়ে সংক্রামক 
রোগ নিবারণ কর৷ যায় ? 


* 

উত্তর £-_যে উপায়ে রোগ বীজাণু প্রবেশ করে 
তাহার নাশ করতে হবে। সাধারণতঃ তিন প্রকারে, 
এ রোগ বীজাণুর সংক্রমণ হয় । যথা 8 

€১) তোমার অপরিদ্কৃত হাত, কি যন্ত্র হইতে 
যেতে পারে। অতএব নখ কেটে, হস্তখানি 
উত্তমরূপে সাবান ঝা ত্রাসের দ্বারা ঘসিয়। 
ফেলিয়া -.রপকপূরের জলে .-৩.৪- মিনিট হস্ত 


নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচর্ধ্যা। ১৯৩ 


ডুবাইয়া শোধন করিবে। কোন ছোণায়াচে রোগী 
দেখে এলে, সান করে হাত বেশ করে লোসনে 
ধুয়ে, পরিষ্কৃত ধোয়া কাপড় পরবে। জামার হাত 
কমুয়ের উপর গুটিয়ে নেবে, এবং পরে বেশ করে 
হাত ধুয়ে প্রসব করতে যাবে। হাতে এমন 
ভাবে সাবান ঘষবে, যাতে তৈল মাত্রও থাকবে না, 
এবং কোন প্রকার তৈল ব্যবহার করবে না। 
পাড়াায়ে ধাইয়েরা যে তৈল সাধারণতঃ ব্যবহার 
করে, তাহা পরীক্ষা করে, অনেক রোগ জীবাণু 
পাওয়া বায়। এজন্য এ তৈল ব্যবহার নিম্বম- 
বিরুদ্ধ । ্ 

(২) তোমার যন্ত্র প্রভৃতি শোধিত না রাখার 
দরুণ, জরায়ু ভিতর রোগবীজাণু প্রবেশ করে। 
এজন্য প্রতোক ব্যবহারের দ্রব্যটী গরম জলে 
ফুটাইয়া বিশোধিত করে, উহা প্রয়োগ 
করবে। 

(৩) পোয়াতীর প্রপব পথে কোন প্রকার 
সংক্রামক রোগবীজাণু পূর্বব হইতে প্রবেশ করিয়া 
থাকিলে বা প্রদন্কালে অসাবধানতা জন্য প্রবেশ 


১৩ 


১৯৪ নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচধ্া!। 


করিলে, বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভব। অতএব 
প্রসব পথে কোন প্রকার দুষিত আব থাকিলে এবং 
উপরোক্ত কারণে দূষিত হইলে, ডূস প্রয়োগে প্রসব 
পথ বিশোধন করিতে হয়। প্রসব দ্বারের সামনে 
ঘে চুল থাকে, উহাতে নানা প্রকার রোগ বীজাণু 
থাকতে পাঁবে, এজন্য সাবান জলে ধুয়ে, উহা 
.কামাইয়াঁ ফেলাই সঙ্গত ব্যবস্থা । স্বাভাবিক 
অবস্থায় যোনিপথে কোন রোগবীজাণু থাকতে 
পারে না, এজন্য ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। 
. ভিতরটা যত ন1 ছোঁয়া যায় তত ভাল। 


প্রসব সময়ে কার্য করবার জন্ট ্‌ 
ধাত্রী কোন কোন ওঁষধ 


প্রস্তুত করিবে? 

উত্তর £1১) হাত ডুবাইবার জন্য লাইজল্‌ 
লোশন প্রস্তুত করবে। কারণ এ লোশনে হাত 
ডুবালে হস্ত শোধন হয়, এবং হড়হড়ে হয় বলে, 
তৈলের কাজ করে। এক পাইণ্ট বা ২।০ 
পোয়া জলে ছোট চামচের ছুই চামচ লাইজল্‌ দিবে 
এবং বোতল ঝাকিয়া লেবেলে “লাইজল লোশন্‌ 
হাত, যন্ত্র ৰা প্রসব দ্বার বা পথ ধোবাঁর জন্য” 
লিখে রাখবে। 

(২) আইয়োডিনলোশন, পৃর্বোক্ত মাত্রায় 
প্রস্তুত করে লইবে, প্রসব পথে ডুস দিবার জন্য । 

€৩) টিঞ্চার আয়োডিন্, হাত ধুয়ে হাতে মাথিয়! 
পোর়াতীর প্রসবদ্ধার ব! ছেলের নাড়ী লাগাইবার জন্য । 

(৪) স্পিরিট মেখিলেটেড, যে পাত্রে প্রসৰ 
করার ব্রব্যাদি বা যন্ত্রাদি রাখবে, তাহাতে কিছু 
স্পিরিট দিয়ে খুরাইবে, পরে দেয়াশলাইর কাটিভে 


১৯৬ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা। 


আগুন দিয়ে ধরাবে। এইরূপে এ পাত্র শোধন 
করে নিবে। 

(৫) কণ্টিক লোশন অর্ধ ছটাক গোলাপ জলে 
২॥০ রতি কণ্টিক মিশিয়ে কাল কাগজে শিশি 
মুড়ে লিখে রাখবে “ছেলের চোক্ষে দিবার জদ্” । 

(৬) বোরিক লোশন, ২০ পোয়া ফুটন্ত 
জলে ১ আউন্স বোরিক এসিড মিশ্রিত করে 
লিখবে, “বোরিক লোশন্‌ শিশুর মুখ চোখ ও 
পোয়াতীর স্তন ধোয়াবার জন্য” । 





প্রসবকালীন নিয়ম পালন ।-- 


৯1 ওুস্ৃত্ভীল্ল ভন ৪ 


(১) প্রসবের পূর্বেব খুব ভাল করিয়৷ কোষ্ঠ 
পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক । এই সময় জোলাপ 
লইয়া কোষ্ট সাফ রাখিলে, বেদন। কম 
খাইতে হয়, এবং প্রসবের সময় কষ্টও কম 
হয়, এই জন্য বেদনা উঠিলেই ৪ চামচ; কাষ্টর 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । ১৯৭ 


অয়েল (রেড়ীর তৈল ) খাওয়াইয়া দিবে । অথবা 
তুস দ্বারা মলভাপগ্ার খালাস করিবে। 

(২) প্রসব বেদনা] আরম্ভ হওয়া মাত্র বাড়ীর 
ধাত্রীকে বা ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইবে। 

(৩) ধাত্রী আসিলেই তাহার আঙ্জুলের 
আলটা প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিতে বলিবে। পরে 
নরুনের দ্বারা নখগ্লি খুব চোট করিয়া কাটিয়া 
দিবে। কারণ এ নখের ভিতর ময়লা সহ রোগ- 
বীজাণ থাকে। তাহার পর সাবান ও জল দিয়া 
হাত ছুইটা উত্তম করে ধোঁত করিতে বলিবে। 
তৎপর সান করে বন্ত্র বদলাইয়া ধোপাকাচা বা 
সাজীমাটা ও গরম জলে ফুটান পরিষ্কার কাপড় 
পড়তে দিবে । অনেক স্থানে ঠিক ইহার উল্টা 
ব্যবস্থায় প্রভূত অমঙ্গলের কারণ ঘটিয়া থাকে । 

(৪) প্রসূতিকে সর্বধদা উত্সাহ দিবে, এবং 
তাহার নিকট কেহ কষপ্রসবের কোন কথ! 
বলিবে না। 

€৫) খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক মত্তই চলিবে, 
কিন্তু যদি কেহ স্বাভাবিক মত চলিতে ইচ্ছুক 


১৯৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


না হয়, তবে তাহাকে গরম দুগ্ধ, ফল মুল, বিস্কুট ও 
হালুয়া প্রভৃতি দিবে । 

(৬ দিনের বেলায় বেদনা আরম্ভ হলে, 
পোয়াতীকে বসিয়া থাকিতে বলিবে বা চলাফেরা 
করাইবে। যতটা সম্ভব তাহাকে অন্যমনস্ক রাঁখিবার 
চেষ্ট। করিবে। রাত্রে বেদনা আসিলে, পোয়াতীকে 
বিছানায় বিশ্রাম করিতে দিবে। একবার বেদনা 
আসিয়। গিয়ে পুনর্ববার ব্যথা না আসা পর্যন্ত 
সময় মধ্যে যতটা বিশ্রাম সম্ভব তাহ! দিবে । 

(৭) প্রসব গৃহে বেশী লোক কখনও থাকিতে 
দিতে নাই । তথায় অযথা গোলমাল করিতে 
দিবে না। ঘরে আলো মৃদুভাবে রাখা প্রয়োজন । 
তৈলের বাতি ব্যবহার করাই জঙ্গত। উগ্র 
আলো! থাকিলে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে। 

(৮) জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ না খুলিলে, বা 
পাণিমুচী না ভাঙ্গিলে শ্রাক্রীক্কে শস্ুক্ভিজ্র 
০ঞসনবশখ+ শলীস্ক্কা কক্রিভেি মাটেও 
দিত সা তখন আর প্রসূতিকে বেড়াইতে 
দেওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার মাদুর, চাদর, বা 


নাকীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিচর্ধ্যা। ১৯৯ 


নেকড়া, যাহা কাচা আছে তাহা, অথবা তোষকের 
উপর “অয়েলক্রথ” বা “ম্যাকিনটস্*, পাতিয়া 
প্রসূতীকে চিত্ভাবে শয়ন করানই ব্যবস্থা। 
পরে, ব্যথা খাইবার জন্য ধরণীর অভাবে, জানালায় 
না খাটের পায়ার় কাপড় বাঁধিয়া কোথ দিতে 
বলিবে। ইহার পূর্বেব কোথ দেওয়া উচিত নয়। 
কারণ ওরূপ করায় পোয়াতী দুর্বল হয়ে পড়ে। 
কোথ দিবার সময় মনে রাখা উচিত যে, ব্যথার 
সঙ্গে সঙ্গে কোথ দেওয়াই সঙ্গত। এবং কোমর 
বিছানা! হইতে তুলিবে না, কারণ তাহাতে প্রসব দ্বার 
সঙ্কুচিত হইয়া প্রসবের বিলম্ব হয়, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার সমন শ্রস্দবজবাল্র ভিডিল্স। আস্ম। 

(৯) কোন কোন দেশে প্রসবের সময় প্রসব 
ঘ্বারের ভিতর তৈল বা ঘ্বৃত মালিস কর! হয়। 
অপরিষ্কার হস্ত দ্বারা ও অপরিষ্কৃত পাত্রাদির 
তৈল প্রভৃতি বাবহারে প্রপূৃতীর রক্ত দূষিত হ'লে 
সুতিকান্র ও ধনুফক্কার হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা 
এজন্য প্রসব পথে এরূপ দুষিত ত্রব্য ব্যবহার 
করিতে নাই । 


২৩০ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা) 


€১০) ধাত্রী নিজে প্রস্তুত হইবে, তাহার 
প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদদ সংগ্রহ করিবে, এবং জল 
ফুটাইবার ব্যবস্থা করিবে। একখানা পরিফার 
কাচি ও আধ হাত লম্বা তিন গাছি মোটা সূতা 
পুর্ব্বেই ফুটাইয়া৷ লইবে। 

(১১) শুস্ুভিন্ল ০স্পউ আাজ্ফা ৪ 
প্রসবের পর পোয়।তীকে ধোয়ান মুছান শেষ হলে, 
শক্ত কাপড় দ্বারা তাহার পেট বাঁধিয়া দিবে । 
এপ ব্যবস্থায় প্রসূতি আরাম পায় এবং পেট ঢোলা 
হওয়ার অন্তাবনা থাকে না। পেট বান্ধিবার কাপড় 
শক্ত হওয়া প্রয়োজন, ছুইহাত চওড়া এবং তিন 
হাত লম্বা হইবে । লম্বা ভাবে পাশাপাশি ভখজ 
করিলে, এক হাত চওড়া পাশ হবে। প্রসৃতীকে 
চিতভাবে, শোয়াইয়া তাহার মাজ। বা কোমরের 
নীচে এ ভগজ করা কাপড় পাতিয়া উহার 
প্রাস্তদয়ের কাপড় এক হাত পধ্যন্ত ফাল বাখিয়া 
চিরিবে। ততপরে উভয়দিকের প্রথম পর্দা ছুইটার 
দ্বারা একটার পর আর একটা রেখে প্রসূতির 
পৈট উত্তমরূপে মুড়িয়া দিবে, পরে দ্বিতীয় পার্দদার 


নারীজীবন ও প্রন্থৃতি-পরিচর্ধা। ২০১ 
প্রত্যেকটাকে ফাল করিয়া চিরিবে, একহাত লম্বা 
ফাল উভয়দিকে ছয়টা করে হইবে। তাহার পর 
বিপরীত প্রান্তের ফালি যথাক্রমে উদ্ধ হইতে নিম্ন 
পর্যাস্ত পেটের সম্মুখ ভাগে পরস্পর বাধিয়া দিবে ] 
সকলের উপরকার ফালিটা একটু টিলা করিয়! 
বাঁধিবে। নচেৎ আহারের পর পোয়াতীর কষ্ট 
হয়। এইরূপ বাঁধিবার সময়, কোন “প্যাড দেওয়া 
আবশ্যক হয় না। পেট বান্ধার পর প্রসূতির 
কোমরে একটা ফিতা কিম্বা কাপড়ের চওড়া পাড় 
বাধিয়া তাহার সহিত কপনী আটকাইয়া রাখবে। 
প্রসবের পর সাধারণতঃ সাতদিন পর্যন্ত এইরূপ 
ভাবে পেট বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। কোনও 
প্রকারে উহ ভিজিলে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। 

ই ম্পিত্ডলল জল) ৪_ 

(১) নাড়ী স্রীন্রা শু নাড়ী কাট £-_ 
প্রপব বেদনা আরম্ত হওয়া মাত্রই নাড়ী বাঁধার জন্য 
অন্ধ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ তিন গাছা সুতা এবং নাড়ী 
কাটিবার জন্য একখানি কীচি গরম জলে ফুটাইয়! 
রাখিতে হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, 


২২ নারীজীবন ও ্র্থৃতি-পরিচধ্যা । 


নাড়ীর «শ্বকশ্রক্ণালী” থামিয়। গেলে নাভী হইতে 
ছুই অন্গুলী পরিমাণ দূরে, শোধিত সৃতার ছারা 
নাঁড়ীর উপর শক্ত করিয়। একটী বাধন বাঁধিবে 1 
তশুপর আর একগ্াছি শোধিত সূতা দ্বারা এ বাঁধনের 
দুই আঙ্গুল উপরে আর একটী শক্ত বাধন দিবে। 
এই উভয় বাঁধনের মধ্যস্থলে, গরম জলে ফুটান 
কাচির দ্বারা নাড়ীটি কাটিয়া ফেলিবে। কাটিয়া 
ফেলিয়া সেই কাটা নাড়ীর মুখে তুলি দ্বারা টিনচার 
আইডিন্‌ লাগাইবে। শুল্ক বন্্ খণ্ড অথবা ফ্লুনেল 
মুড়িয়৷ শিশুকে প্রসূতি হইতে পৃথক রাখিবে। 
এই প্রকারে পৃথক করার পর, বদি নাড়ী হইতে 
রক্ত পড়িতেছে দেখা যায়, তবে তৃতীয় সৃত! গাছটা 
দিয়া পুনরায় আর একটা বাঁধন বাঁধিবে। নাড়ী বাঁধার 
দোষেই শিশুকে ৫শীতোন্স সাজ ও শিশুর নাভি 
পাকিয়া থাকে । কোন কোন স্থানে লোকের 
একটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা এই যে, ফুল না 
পড়িলে নাড়ী কাটিলে, উহা বুকে উঠিয়া যায়। 
এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ যেন অনর্থক 
শিশুকে কষ্ট না দেন। অতএব নাড়ীর স্পন্দন 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা । ২৩ 


থামিলেই নাড়ী বাধিক্লা নাড়ী কাটিবে। আবার কোন 
কোন স্থলে নাড়ী না বাধিয়াই কাট। হয়। ইহার 
ফলে নাভি হইতে অতিরিক্ত রক্তআ্রাৰ হ'তে পারে 
এবং অনেক শিশু এইরূপে মারা পড়ে। 

(২) ম্পিগ্ঞল প্রুস্স ন্রন্ন £_পোয়াতীর 
বত নিয়মিত শেষ করিয়। শিশুকে স্নান করাইবে। 
প্রথমতঃ যাহাতে শিশুর অঙ্গে বাতাস না লাগে 
এমন ভাবে তাহাকে রাখিবে। তৎপর তুলা বা! 
গরম কাপড়ের টুকরা দ্বারা নারিকেল তৈল বা মিঠা 
তৈলে সর্ববাঙ্গ বেশ করিয়া মাখাইবে। শিশু 
গর্ভাবস্থায় জলে বাস করে। এজন্য উহার গায়ে 
একপ্রকার মোমের মত পদার্থ দেখতে পাওয়। যাঁয়। 
প্রথম স্নানের সময় এই পদার্থ ভালরূপে তুলিয়া 
না দিলে, ২1১ দিন পরে উহা গুকাইয়া শিশুর অঙ্গে 
দুর্গন্ধ হয়। জল ও সাবানে এ পদার্থ উঠে না, 
এজন্য তৈল মাখাইয়া উঠাইতে হয়। শিশুর 
নিতম্ব, মূত্রস্থান এবং কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গে অধিক 
পরিমাণে এ পদার্থ থাকে, এজন্য এ সকল স্থানে 
উত্তমরূপে তৈল মাখিবে। জর্ষপ তৈলে বাজ 


২০৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্যযা। 


বেশী, এজন শিশুর কোমল অঙ্গে মাথিলে, উহা 
সঙ্গে সঙ্গে লাল হইয়া উঠে এবং পরে ঘাম'চি 
বাহির হইয়৷ যন্ত্রণা ভোগ করে। নারিকেল তৈল 
গরম করে ব্যবহার করিবে, পরে তৈল মাখিবার সময় 
উহার চক্ষে তৈল না যায়, তাহা লক্ষ রাখিবে ! 
তৈল মাখাবার পর সাবান ও গরম জল দিয়া এ 
তৈল উঠাইয়া দিবে । শিশু সহ করিতে পারে, 
এমনতর ঈষদুঞ্চ গরম জলে সান করাইবে। 
এই নিয়মের অবহেলা করিলে, অধিক গরম লাগায় 
শিশুর অঙ্গে ফোক্ষা পড়ে। ন্ানের পর সর্ববাঙ্গ 
উত্তমরূপে মুছাইয়। দিবে। কোন স্থানে জল 
থাকিবে না। 

শিশুকে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে স্নান করাইবে। 
এবং আগুনে ফুটান নারিকেল তৈল বা রেড়ীর 
তৈল দ্বারা নাড়িটি উত্তমরূপ ভিজাইয়া দিবে, 
তবেই স্নান করার সময় নাড়িটা ভিজিবে না। 
প্রথম হ'তে আলো বাতাস এবং জল সহা করাইলে 
ছেলের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং সামান্য ঠাণ্ডা 
লেগে ছুরারোগ্য নিউমোনিয়া রোগে মারা যায় 


নারীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিচর্্যাঃ। চে 


না। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় যে শিশু ক্রমে বন্ধিত 
হয়, তাহার রোগ অতি কম হয় । . 

(৩) লাভিল্প অজ্ঞ ৪-গ্রথম স্নান শেষ 
হইবার পর শিশুর নাড়ী ভাল করে পরীক্ষা 
করবে। যদি রন্ত দেখা যায় পূর্বোক্ত উপায়ে 
ভাল করে বা'ধবে। পরে টিঞ্চার আইয়োভিন্‌ 
লাগাইবে। তৎপরে বোরিক তুলা বা লিন্ট দ্বারা 
মাঝখানে একটু ছিদ্র করে নাভিটী উহার ভিতর 
ভুকাইয়া বরিক পাউডার ছড়াইয়া বেশ করে 
ব্যাণ্ডজ করে দিতে হয়। 

(৪) শ্শিশুডল এসপানাক ৪_-শিশুর পোষাক 
সাদাদিধে ধরণের হবে। শীতকালে গরম জামা 
ব্যবহার করতে সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন । 
অনাবশ্যক পোষাকে শিশুর কষ্ট হতে পারে, এবং 
গায়ে “মাপিপী।শ” বা মিন্মিনে হ'তে পারে। 
উহার জাম! বেশ ঢলঢলে হবে, কোথাও আটাল জামা 
পরাবে না। 

(৫) আকুল চ্বল্লেক্ল অজ ৪-_মাতুড় 
ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করে কখনও তথায় 


২০৬ নারীজীবন ও গ্রশ্থতি-পরিচধ্যা ॥ 


আগুন জেলে রাখবে না। উহাতে বায়, দুষিত 
ছুয় এবং তাহাতে প্রসৃতীও শিশু উভয়েই 
মৃত্যু হতে পারে। কারণ পরিমিত বিশুদ্ধ 
বাতাস না পেলে কোন প্রাণীই বেশীক্ষণ বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে না। তবে অতিরিক্ত ঠাণর 
ময় ঘর গরম রাখবার জন্য এমন আগুন রাখবে 
যাহাতে কোন ধুম! হবে না এবং দুষিত বায়ু, এ 
ঘরের উপর দিকে অবস্থিত জানালা বা “ভেনটিলেটর” 
দিয়া ব(হির হয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হয়। 


বস্তিদেশ ও প্রসব প্রণালী । 


মেয়েদের তলপেটে যে তিন চার খানি হাড়ের 
দ্বারা ম্ভিতেকষ্প প্রস্তুত হয়েছে, তাহার আকৃতি 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ রাস্তায় সন্তান 
কখনও সরলভাবে নামিয়া আসিতে পারে না। আবার 
যেমন তেমন ভাবেও এ গহবরের ভিতর ঘুরিতে 
পারে না। এ বস্তিদেশের গহবরের উপর দিকে, 
যে ধার বা সীমান! দেখা যাঁয় তাহার আকৃতি আবার 
ঠিক গোল নয়। সামনে এবং পিছনের যে মাপ 


১৮নং চিত্র। 





২০৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য] । 


তা সব চেয়ে কম। আবার পাশে উহা অপেক্ষা 
বড় হলেও. সব চেয়ে বড় হু নী, তবে এই 
দুইটা মাপের দ্বারা যদি এ ডিম্বাকার বৃত্তটিকে 
সামনাসামনি এবং পাশাপাশি লাইনটেনে ভাগ 
কর যায়, তবে এ ৪টী বিভক্ত স্থানের মাঝখান 
থেকে কোণাকোণী ভাবে মাপিলে, দেখ! ধায় 
যে, এ মাপই সব চেয়ে বড়। এ বড় মাপের 
সোজা সোজী যদি সন্তানের মস্তকের যে মাপ 
সব চেয়ে বড়, সেইটা ঘুরে ফিরে এসে পড়ে, তবেই 
স্বাভাবিক প্রসব হওয়ার স্থযোগ হয়। অভিজ্ঞতায় 
বুঝতে পারা গিয়াছে ষে, এই মাপের ভিতর আবার 
ঘট বড় ৫ ও ৬ চিহ্ছিত দাগের উপর ছেলের মাথা 
পড়িলে উহ! সহজে প্রসব হয় । ( ১৮নং চিত্র দেখ ) 

এক শত স্বাভাবিক প্রসবের ৯৫টা এই রাস্তায় 
প্রসব পথে অগ্রপর হইয়া! থাকে । সন্তানের মাথার 
পিছন ভাগ বক্রুভাবে সামনে আসে এবং মুখ বুকের 
উপরে অবস্থিত করে। কিন্তু এ পিছন ভাগ 
আবার মায়ের তলপেটে ঘষে রাস্তায় প্রবেশ করেঃ 
তাহা ঠিক সামনের ৫ চিহ্নিত স্থানে অবস্থান করে । 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা | ২০৪৯ 


এই ভাবে ক্রমে শিশুর মস্তক ঘুরিয়া যাইয়া, যে অংশ 
নিঙ্গে অবস্থান করে তাহা বস্তিকোটরে (81519 
০৪510) সর্বাপেক্ষা বড় যে মাপ, (৫-৬ 
চিহ্নিত ) তাহাতে নীত হয়। এইরূপ শিশুর মস্তক 
ক্রমে এ বস্তি কোটরে প্রবেশ করে । তশুপর মন্তক 
প্রসারিত হুইয়৷ ইহার দীর্ঘপরিসর, বহির্গমন পথের 
দীর্ঘপরিসরে আইসে । এই প্রকারে মস্তকটা 
যথাক্রমে নিব প্রণালীতে অবতীর্ণ হয়। যথা £_ 


(১) অবতরণ বা ডিসেপ্ট (7099998%)। 
১৯নং চিত্রে ক ১২) 


(২) আনত হওন বা ফ্রেকসন্‌ ( ঢ18য100 ) 
অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে হয় । (১৯নং চিত্রে ক) 


(৩) অভ্তান্তরীণ আবর্তন বা ইন্টারম্যাল্‌ 
রোটেসন্‌ (17/900%] [0690100 ) অবতরণের 
সঙ্গে সঙ্গে হয়। (১৯ নং চিত্রে ৯২) 


(৪) প্রসারণ বা এক্সটেন্সন্‌ € চ7%650607) ) 
অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে হয়। (১৯নং চিত্রে ২, ৩) 


১৪ 


২১৯ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্য। | 
১৭নহং চিত্র। 





যে ভাবে সন্তান প্রসব পৃথে এসে থাকে তাহার দৃশ্ত। 


(৫) বাহ আবর্তন বা এক্সটার্ণেল রোটেসন 
€(00%৮9709] 10090100.) অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে 
হয়। (১৯নং চিত্রে ৪) 

যে সময় অভ্যান্তরীণ আবুর্তন হইতে থাকে 
ঠিক এ সময়ে সন্তানের উভয়দিকের কীধ 


নারীজীবন ও ্রস্থতি-পরিচর্যয। ] ২১১ 


0910091099৮) বস্তি কোটরের ৫ ও ৬ চিহ্নিত 
মাপের উপুর আসিয়! পড়ে, 'এজন্য উহা! সহজে 
বস্তিকোটরে প্রবেশ করিতে পারে । . আবার মস্তক 
বাহির হ'য়ে যখন বাহা আবর্তন হয়, তখন এ বস্তি 
কোটরের . ভিতর .স্তন্ধদ্ধয় ঘুরিয়া সামনাসামনী 
বড়যে মাপে হয়, তথায় সেই ভাবে অগ্রসর হতে 
থাকে । এই ভাবে সমস্ত শরীরটা বাহির হয়ে 
আসে। 


প্রসব ও তাহার লক্ষণ। 


শাসন ০বদ্কিম্ম। ৪ প্রসবের সময় উপস্থিত 
হইলেই তলপেটে ব্যথা ধরে, উরুদ্ধয় ভারী 
বোধ করে, প্রজআাবের বেগ আসে, এবং 
তলপেটে কি ঠেলিয়া ধরিতেছে এই প্রকার 
বোধ হয়। প্রকৃত “৩ ০বদ্কন্না” প্রসুৃতির 
কোমর - হইতে, আরম হইয়া তলপেট পর্যন্ত 
আসে, এবং উরু: পর্যন্ত যায়। সঙ্গে সঙ্গে 


২১২ নাবীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিষ্্্যা 1 


জরাযু ও শক্ত হয়। সাধারণতঃ প্রথম পোয়াতী প্রায় 
১২ হইতে ১৮ ঘণ্ট। ব্যথাস্ষ্ধাইয়। থাকে। প্রথমতঃ 
এক আধ মিনিট পরে এ ব্যথা চলিয়া যায়, 
এবং পেই সঙ্গে পেটও নরম হয়। পরে শেষের 
দিকে বেদনা ধত ঘন ঘন হ'তে থাকে, তত বেশী সময় 
পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং ততই প্রসবের সময় সন্নিকট 
জানিতে হইবে। প্রথমতঃ অর্ধ ঘণ্টা অন্তর 
অন্তর বেদনা আসে ও অল্পকাল স্থায়ী হয়, 
পরে ৪81৫ মিনিট পর পর আসে ও বেশী সময় 
স্থায়ী হয়। আবার প্রসব হওয়ার সময়, খুব 
তাড়াতাড়ি বেদনা আসে ও প্রায় ২ হইতে ২ মিনিট 
্থায়ী হয়, এবং তৃমিষ্ট হওয়ার সময় খুব কাছা- 
কাছি আসে বা মোটেই আসে না) ইহাই 
প্রকৃত প্রসব বেদনার লক্ষণ। কদাচিৎ কোন 
পোয়াতী প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত ব্যথা টের পায় 
না। এ বেদনার জন্য জরায়ুর আকার চোঙ্গের 
মতন হয়, পোয়াতির নাড়ীর গতি কিছু বেশী হয়, 
গা কিছু গরম হয় এবং পেটও নরম হয়। ঝাঁহাদের 
পুর্বেব একবার সন্তান হইয়াছে, তাহারা ৪ হইতে 


এ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধধ্যা । ২১৩ 


৬ ঘণ্টা ব্যথা খাইয়া! থাকে । এই ব্যথা খাইবার 
সময় জরায়ুর মুখ ফাঁক হইয়া সন্তান বাহির হইবার 
পথ ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে । 


২4 ভুভভশ হল্লদক্ন] ৪--যে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে 
পেট শক্ত হয় না, বা যাহা কখনও ৫ মিনিট 
পর আবার কখনও বা ১৫ মিনিট পর, অর্ধ 
ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টা পর আসে, যাহা কখন ২ মিনিট, 
৫ মিনিট, বা ১০ মিনিট, বা তার বেশী সময় 
স্থায়ী হয় । পেছন হইতে আরম্ত না হয়ে সাধারণতঃ 
নাভির কাছাকাছি বেদনা! আরম্ভ হয়, এবং 
উরু প্রদেশে চলিয়া যার না, তাহ প্রকৃত প্রসব 
বেন! নয়। উহাকে “জল নবদ্কম্না” বলে। 
জোলাপ, এনিমার বা ডুস্‌ দ্বারা মল পরিক্ষার 
করিলেই, উহা! অতি স্বল্প সময়ে সারিয়া যায়। 
কিন্তু প্রকৃত এসব বেদনা, জোলাপ ঝা ডুস দিবার 
পর বৃদ্ধি পায়। 

২০ জানান দলা আ পোস্ত 8 
প্রসবের ২৩ দিন আগে থেকেই জরায়ুর মুখ থেকে, 
এক প্রকার থুথুর মতন সাদা সাদা বা অল্প গোলাপী 


২১৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য । 


রঙের আ্রাৰ বেরুতে থাকে, তাহাকেই “তশ্পা” বা 
“জ্কাশীন্ন” দেওয়া বলে। এই আাব হওয়ায়, 
প্রসবের রাস্তা বেশ হড়হড়ে হয়। আর ছেলেও 
সহজে বেরোয় । এই সময় যদি হঠাত কতকটা 
জল.বা রক্ত বেরিয়ে আসে, তবেই বুঝবে, উহা 
আসল জলভাঙ্গা বা অগ্রবন্তী ফুলের অবস্থিতির 
লক্ষণ, অত্বএব প্রুসবে কষ্ট হবে। অপর কোন 
কারণেও, এ সময়ে রক্ত দেখলেই আসন্ন বিপদের 
আশঙ্কা করবে। এই অবস্থায়, তখন স্থচিকিতৎসক 
ডাকবে, কারণ বিলম্বে সামলান দায় হ'বে । 

শ1 অজল্লাম্ুল স্ুত্ধেল সাপ শি 
উউস্পল্রেল্র দিনকে শ১ট্তান্ £-_ প্রসব বেদনা 
আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর 'মুখ প্রুমে 
খুলতে থাকে, এবং ক্রমে ৪ ইঞ্চি বা ৬ 
আস্কুলের মত হলে, সম্পূর্ণ প্রসারণ হয়েছে বুঝতে 
হয়৷ এই প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর নিন্থভাগ 
সম্পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে, এবং 
উপরকার অংশের সহিত এক হইয়া যাঁয়। - এ 
জরায়ুর মুখে আঙ্গুল দিলে, প্রথমতঃ তাহা প্রবেশ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্্যা-। ২১৫ 


করান যায় না, ক্রমে ৪টী আঙ্গুল বেশ ভাল. করে 
ঢুকে যায়। 

৪1 তো্ডোল্ শ্রকিন 22-যে পোডোর 
ভিতর ছেলে থাকে, সেইটি ব্যথার চাপে জলের 
খলির মতন হয়ে নীচের, দিকে নামতে থাকে । 
জরাধুর মুখে আঙ্গুল দিলে, এ খলিটা বুঝতে পারা 
ষায়। এবং ব্যথার সময় আঙ্গুলের মাথায় শক্ত 
ঠেকে, আবার ব্যথা থামলে নরম বোধ হয়। 

কোন সময়ে কোন লক্ষণ হয়, তাহা জানতে 
হলে প্রসবের তিনটী অবস্থা বুঝতে হয় । 


ওমসমেল্র ভিন্নভী ঙ্া / 


স্বাভাবিক বা পূর্ণকাল প্রসবকে তিনটা অবস্থায় 
ভাগ করা যেতে পারে । যথা £-- 

(১) শ্রম অনন্থ্া ₹-প্রসব বেদনার 
আরস্ত হইতে জরায়ু মুখের সম্পূর্ণ প্রসারণ পর্য্যন্ত । 
প্রথম পোয়াতীর পক্ষে ১০1১২ ঘণ্টা এবং পুনর্ববার 
প্রবিনীর ৮ ঘণ্টার উপর গ্রাকে না) 


২৯৬... নারীজীবন ও প্রন্থৃতি-পরিচরধ্যা। 


€২) ছ্িতভীস্্ জন্বস্থা £ পুর্ণ এসারণের 
অবস্থা হইতে সন্তান নিজ্রমণ পর্য্যস্ত। প্রথম 
পোয়াতীর পক্ষে ১:২ ঘণ্টা এবং একাধিক প্রসবিণীর 
১০১৫ মিনিট । 

€৩) জুভীল্প অব্বন্থা ₹_ সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর ফুল নিজ্রমণ পর্যন্ত, ১০1১৫ মিনিট 
হইতে ২1৩ ঘণ্টা সময় লাগে । 


শ্রসন্বেল্প ভিন্মটী জন্বস্থাল্ম আযহা! £ 


১4 শ্র্থম অনস্ান্স £ প্রথম অবস্থায় 
জরায়ুর মাংস পেশীর সঙ্কোচন দ্বারা, উহার 
উপরিভাগ সন্তানের উপর চাপ দেয়, এবং নিম্নভাগ 
ক্রমে প্রসার প্রাপ্ত হয়। ইহাকে সক্কোচনের 
€ 0008000 ) অবস্থাই বলা হয়। 

€১) এই অবস্থায় পোয়াতীকে শুইয়ে 
রাখতে নাই, উঠে হেটে বেড়াতে ঝলবে। আলসে 
পোয়াতী শুতে চাইবে, কিন্তু তাহাকে বুঝাতে হবে 
যে, শীঘ্র খালাস হ'তে চাইলে, উঠে বেড়ালে ছেলের 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । ২১৭ 


চাপে ক্রাস্তা শীঘ্র শীত্ব খুলে যাবে। যখন বেদন! 
ঘন ঘন আসে এবং পোয়াতীর কষ্ট বোধ বেশী হয়, 
তখন বুঝতে হবে, জরায়ুর মুখ পৃরোপুরী খুলে গেছে 
এখন তাহাকে শুইয়ে রাখতে হবে। কিন্তু যদি 
এ অবস্থার পুর্ব্বেই জল বা পানমুচি ভাঙ্গে, তবে 
পোয়াতীকে তখনই শুইয়ে রাখবে। 


(২) এ অবস্থার কৌথ দিতে নিষেধ করবে। 
কারণ তখন কৌথ দিলে পোয়াতী শীঘ্র ক্লান্ত 
হয়ে পড়বে। 


€৩) পোয়াতীকে ঠিক এই সময় ডুস দিয়ে 
বাহ করাবে। প্রতআ্াব বার বার করতে বলবে। 
খুব সাবধানতা অবলম্বন করবে, কারণ মলের ভিতর 
রোগের বীজ থাকে | এবং এ বীজ যোনিদ্বারে গেলে 
স্থতিকাজ্র হতে পারে। 

(8) এ সময় অনেক পোয়াতী খুব ভুর্ববল বোধ 
করতে পারে, এজন্য গরম খানিকটা দুগ্ধ খাইয়ে 
দিবে। প্রয়োজন বোধ করলে কিছু ফল. ডাবের জল 
প্রভৃতি ঠাণ্ডা খাবার দেবে। 


২১৮ নারীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিচর্ধা | 

(0 ম্বাভ্ভানিজ্ক শ্রসতন ০মাতিওও 
এলানিসখ্খেল্স ভিভক্র হস্ত হ্হাক্রা সল্ললীক্কা। 
ক্রললাল্র শুশুসাজ্কন্ম হুক া। কারণ বার 
বার পরীক্ষা করলে, পানমুচি ফেটে. যেতে 
পারে, নাড়ীর মুখ ফোলে, আর শক্ত হয়, এবং 
আ্রাব শুকিয়ে যায়। প্রয়োজন বোধ করলে, মার 
একবার দেখে, দ্বিতীয় অবস্থা পধ্যস্ত অপেক্ষা করবে। 
জোর করে কখনও জরায়ুর মুখ খুলবার চেষ্টা 
করা উচিত নয়। অনভিজ্ঞ ধাইয়েরা এইরূপ 
ক'রে পোয়াতীর সর্বনাশ করে থাকে । 

(৬) ছেলের মাথার উপর জোরে টিপবে না, 
কারণ মাথা ঘুরে গিয়ে পানমুচির থলেট যাতে ছিড়ে 
না যায়, তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করবে। 

২। ভ্বিভীস্ম শলন্থাক্স ৪--নাড়ীর মুখ 
সম্পূর্ণ খুলে যাওয়ার পর, জরায়ুর মাংসপেশীর বে 
সংকোচন হয়, তাহা পূর্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয় না, 
কিছুকাল স্থায়ী হয়। এজন্য সন্তানের উপর খুব 
বেশী চাপ পড়ে ও ক্রমে বাহির হইতে থাকে । 
এরূপ অবস্থায় নিয়রূপ ব্যবস্থা করবে । যথা ৮ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্ধ্যা'। ২১৯ 


€১) "প্রথম অবস্থার শেষভাগে পোয়াতীকে 
শয্যায় শোয়াইবে। চিৎ হইয়া শুইবার ব্যবস্থা 
বর্তমানে প্রশস্ত বলে ধারণ! করা হয়। আবার কেহ 


২৭ নং চিত্র। 





€যোনি দ্বারের পিছন ভাগ রক্ষা করার ব্যবস্থা ) 


বা বা কাতেও শোয়াইয়! থাকে । এই সময় খুব ঘন 
খন ব্যথ। আসে, এবং সন্তানের মাথার চাপে যোনি 


২২০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা। 


দ্বারের নীচটা বা পিছনের অংশ ফুল্‌্তে থাকে এবং 
ছিক্ডেও এতে সালে । এজন্য এক টুক্রা 
নেক্ড়া লইয়া এ অংশের উপর হাতের চাপ রাখতে 
হবে| এমনভাবে চাপ রাখবে যে, কেবল 
জরায়ুর সংকোচন সময়ে মাত্র, উহার উপর পরিমিত 
চাপ দেবে, এবং তাহার পরেই হাতটা আল্গা 
ভাবে রাখবে। অপর হন্তের অঙ্গুলি দিয়ে 
সন্তানের - মাথার উপর চাপিবে। ( ২০নং ছবি 
দ্রষ্টব্য )। 

€২) খুব সাবধানতা অবলম্বন করে পরীক্ষা 
করে একবার দেখতে হবে যে, ছেলের মাথা, 
হাত, পা বা নাড়ী কি ভাবে বাহির হচ্ছে। 
নাড়ী অগ্রে আসিতেছে কিনা তাহা বেশ করে 
দেখবে। 

(৩) ব্যথা খাবার জন্য কাপড় কিছুর সঙ্গে বেঁধে 
দিয়ে উহা ধরিয়া, কৌথ দিতে বল্বে। কিন্তু ব্যথা 
না থাকলে মোটেও কৌথ দেবে না। 

(৪) এই সময় মাথার ঠেলার চোটে মল বাহির 
হ'তে পারে । অতএব বিশোধক লোঁসনে সিক্ত 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা | ২২১ 


নেক্ড়া দ্বারা, উপর হইতে নীচের দিকে বেশ করে 
পুঁছে নিতে হবে। এবং পাছার নীচের ্ঠাকড়ী 
বদ'লে দেবে। 

€৫) এইবার নাড়ী কাটার ব্যবস্থা যেমন বলা 
হয়েছে, তদমুরূপ দ্রব্যাদি সিদ্ধ করে প্রস্তুত করে 
রাখবে। নাড়ী বাঁধবার সুতা একটু মোটা মত 
হওয়! দরকার, নচেও ছিড়ে যেতে পারে। কখনও 
কখনও জরাধুর মুখের সাম্নের ভাগে ঝ| ঠোটে মাথা 
আটকে থাকে, এজন্ ব্যথার সময়, এ ঠোঁটটা তুলে 
ধর্বে। 

(৬) এই সময় মাজা কন্‌ কন্‌ করে, কারও বা 
পায়ে খিল ধরে। তখন হাতটা ভাল করে এ 
সকল স্থানে বুলিয়ে দিলেই সোয়াস্তি বোধ করে । 

€৭) মাথা বেরিয়ে আসবার মাত্র, বোরিক 
লোসনে তুল। ভিজিয়ে, কপাল ও চোখের পাত! 
মুছাবে এবং একখানা হ্যাকড়| ভিজিয়ে নাক, মুখ ও 
গলার ভিতর পরিস্কার কর্বে। 

(৮) ছেলের গলায় নাডী জড়ান আছে কিন! 
বেশ করে দেখবে। বদি জড়ান থাকে, তবে আগ্গুল 


২২২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধা। 


দিয়ে ঠেলে প্যাচ টা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দেবে । 
উহা .সম্ভব না হলে, প্যাচটী অন্ততঃ টিল করে 
দেবে, অথবা কাধের উপর দিয়ে গলিয়ে দিবে। 
প্যাচগুলি ষদি বেশী আট হয়, .এবং পুর্বেবাক্ত 
উপায়ে আলগা না করা যায়, তবে ছেলে «ম্বীতা” 
মেরে যায়, এবং শরীরটা এগোয় না । এবপ অবস্থায় 
একটা প্যাচের নীচে আঙ্গুল গলিয়ে দিয়ে শক্ত 
করে ছুই তিন আঙ্গল তফাতে দুটা সৃতার ছারা 
বাধন দিবে। পরে ছুটী বাধনের- মাঝখানে, নাড়ী 
কেটে দিবে। আঙ্গুলের উপর দিয়ে খুব সাবধানে, 
ধে কীচির আগা ভেখতা, এমন ভেত! কীচি দিয়ে 
কাটবে। 

(৯) মাথা বেরুলেই শরীরটা স্বাভাবিকভাবে 
বেরুতে পারে । কিন্তু সচরাচর পোয়াতী এই সময় 
একটু “জিতলেন” দেয় । যদি অপর কোন উপর্্গ 
না. থাকে, তবে কিছুই করবার নাই। : তাড়াতাড়ি 
টানাটানি করে, এ - সময় - প্রসব করালে, 
অতিরিক্ত- রক্ততআসাব হতে পারে, প্রসবদ্বার ছিড়ে 
যেতে পারে, এবং ছেলের হাত ভেঙ্গে 'যেতে-পারে । 


নারীজীবন ও প্রন্থতি-পযিচর্ধ্যা | ২২৩ 


কিন্তু পোয়াতীর অবস্থা কোনও প্রকার খারাপ 
হ'লে, তখন ছেলে হাপাবার দরুণ যদি ছেলে বের 
কর্বার প্রয়োজন হয়, তবে প্রসৃতিকে- চি করে 
শোয়াবে এবং আর এক জনকে পেট টিপে 
পর্নীচের দ্রকে ঠেল্তে বলবে, আর নিজে ছু' হাতে 
মাথা ধ'রে পোষাতীর পেটের দিকে তুলবে বতক্ষণ 


২১নং চিত্র। 





(হস্তের অঙ্গুলি দিয়ে কাধ বাহিরক্রণ প্রণালী ) 


২২৪ নারীীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা ॥ 


না পেছনের কাধ বেরিয়ে আসে। পরে সামনের 
কীধ আপনিই বেরুবে। প্রসবদ্ধার ছি'ড়ে না যায়, 
তাহার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করবে। যদি 
পেছনের কীঁধ বের হতে বিলম্ব হয়, তবে বুঝবে, 
কাধ আটকে আছে । এ অবস্থায় হস্ত প্রবেশ করে 
দিয়ে হস্ত ও বুকের মধ্যে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে টেনে 
বের করার ব্যবস্থা করবে। (২১ নং চিত্র 
দ্রষ্টব্য )। 

(১০) ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লে, যাতে নাড়ীতে টান 
না পড়ে, এমনভাবে রাখবে । কিন্তু প্রসবদ্!রে 
ছেলে লাখি না মারে, তাহাও দেখবে। ছেলের গল! 
প্রভৃতি পরিষ্কার করবে, এবং ৫শ্াল্সাভীন্ 
গতশালিমা অহা ভপদহস্ণ এনা 
এ্ধান্কিতেল 2ছেলল্ল €্াত্খে ককুভি্ত 
একশাস্নন্দেক্র এ্কীভি দিতে হজ £ 

২০1 সন্তান ভুসিউ হবাল্র সল্ল 85 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই চেচিয়ে কেঁদে উঠে। কিন্তু 
না কীদূলে বুঝবে, ছেলে ইপিয়েছে। এই হাপানি 
সাধারণতঃ ছুই রকমে হয়। যথা! $-- 


নায়ীজীবন ও প্রস্থন্তি-পরিন্ঘ্যা । ২২৫ 


€১) ছেলে নীল হয়ে যায়, একটু একটু 
শ্বাস প্রশ্থাসের চেষ্টা করে, নাড়ী বেশ দপদপ রুরে, 
হাত পা স্বাভাবিক শক্ত থাকে ও মুখ নাঁড়ে। 


(২) অথবা ছেলেটী ফ্যাকাশে হয়, নিখাস 
ফেলবর চেষ্টা থাকে না। নাঁড়ী তেমন ভাল দপ 
দপ করে না, হাত পা অবশের মত দেখায়, মুখ 
নড়ে না, একধপ অবস্থায় ছেলে প্রায়ই বাচে না। 


ল্যপা ৪7 

(১) নীলমুণ্তি হ'য়ে ছেলে যদি ন| কীদে, ব 
সমস না ফেলে, তবে আর একজনকে পোয়াতীকে 
ধরতে ক'লে, ছেলের গলায় আঙ্গুল দিয়ে ঘড়, ঘড়ি 
ভেঙ্গে দিবে, অথবা পা ধরে উপরে উঠাবে এৰং 
মাথা নীচু.করে খানিক ঝুলিয়ে রাখবে এবং উপুর 
করে পিঠে বার কয়েক চাপড় মারবে, চোখে মুখে 
ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিবে । তবেই ছেলে কেঁদে উঠরে 
এবং নিশ্বাস ফেলবে । যদি না কাদে, তবে নাড়ী 
কেটে ছেলেকে প্রসব ক'রে মিবে। পরে একটা 
কড় গাষলায় গরম জল ও আপর আর 

ও 


২২৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


একটাতে ঠাণ্ডা জল ঢালবে। প্রথমতঃ গরম 
জলে, ছেলের গল! পর্য্স্ত ছুই চার পলক 
ডুবিয়ে রেখে, পরে ঠাণ্ডা জলে এঁ রকম ডূবাবে। 
খানিক এইরূপভাবে চেষ্টা ক'রেও যদি নিশ্বাস 
না পড়ে, তবে এ ছেলেকে বিছানায় বা কোলে. 
রেখে, একজনকে ছেলের ছুই পা ধরে থাকতে, 
বলবে, এবং নিজে ছুই হাত ধরে উহার মাথার 
দুই পার্থে একবার উচু করে তুলবে এবং পরে 
এ হাতের কনুই নামাইয়াঁ বুকে চাপ দিবে। 
এই প্রকার প্রণালীতে এক মিনিটে ১৫১৬ বার 
করবে! গরম জলের ন্যাকড়া ভিজাইয়া এই 
সময়ে গল! পরিক্ষার ক'রে দিবে এবং হাত উচু 
করবার সময় মুখে ফু দিবে। এবং সময় সময় 
জিভ ধরেও টান্তে পার। 

(২) ছেলে বদি সাদা পাঙ্গশে হয়ে যায়, 
নাড়ী কেটে দিয়ে ছেলেকে গরম জলে ডুবিয়ে 
ধরে পূর্বেবের মত প্রণালীতে চেষ্টা করবে। 
পরে তুলে নিয়ে বুকে ঠাণ্ু! জলের ছিটে দিতে 
পার। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগালে শীগ্রই মারা যেজে 


নারীজীন প্রস্থতি-পরিচধ্যা | - ২২৭ 
পারে। খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করনে, কারণ 
এইরূপ করতে গেলেই মারা যেতে পারে। ঘণ্টা 


খানেক এই প্রকার চেষ্টা করবে। কিন্তু 
স্থচিকিৎসক ভাকতে মোটেও বিলম্ব করবে না। 


৪4 শইহুলিক হিগ্গমিল £ - স্বাভাবিক 
নিয়মে জরায়ুর গাত্র হইতে ফুলের ভিতর যে 
রক্তপ্রবাহ গর্ভাবস্থায় চলিতেছিল তাহা সন্ভান প্রসব 


২২নং চিত্র। 





চে নারীদ্দী্ধন ও প্রন্ত্তি-শারিচর্ধয! | 


হওয়ার পরেই বদ্ধ হয়ে যায়, এবং জরায়ুর বেশ 
সক্ষোচন হয় । তখন এ ফুল জ্জাপনি খসে পড়ে, 
কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। তাড়া্ছাড়ি 
করবার কোন দরকার নাই। বেশী রক্তত্রাৰ ন! 
হলে এক ঘণ্টা পধ্যন্ত অপেক্ষা করাও চলে। 
এই সময় জরায়ু ধরে থাকতে হয় যেন নরম না 
হয় (২২নং চিত্র দ্রব্য )। 


ফুল বাহির হইলে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে 
যে, কোথাও কোন অংশ ছি'ড়ে আছে কি না। 
২৩।২৪নং ছবিতে যে প্রকার দেখা বায়? ঠিক এ 
প্রকার ভাবে ফুল আছে কিনা দেখবে । 


(২) কখনও কখনও খুব ভাড়াতা'ড় সম্ভান 
প্রসব হওয়ায় ফুলটাও উহার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ 
জরাযুকে উল্টাইয়া। লইয়া বাছির হয়। এ অবস্থাটী 
খুব বিপদ জনক বলে জানবে । এজন্য শর ফুলে 
যাহাতে কোনও প্রকার টান না লাগে, তিজ্জন্ত 
পূর্ব্বই প্রস্তত খাকবে। আনারী ধাইয়েরা অন্ততঃ 
নাড়ীটি টেনে ফুল প্রসব করাতেও ক্রুটী করে না। 


০০8,৩8৫ 
$ নূঃ 
হ18নিনিক 


২৩ নং চিত্র। 





ফুলের বাহিরের দৃশ্য । 





০৫০ 


২৪ নং চিত্র। 





(ফুল সমেত জরায়ু উন্টে বাহির হয়েছে ) 








গন 


৪ নি 





নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচগ্যা ৷ ২২৯ 
এজস্যও এ জরায়ু উল্টে গিয়। ফ,লদমেত বাহির 
হয় € ২৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

এইরূপ অবস্থা ঘটালে অনতিবিলম্বে সুচিকিৎ- 
সক ভাকৰে। কিন্ত্র ইতিমধ্যে রোগিনীকে উত্তেজক 
ওষধ সেবন করাইয়া উহার বল রক্ষা ক'রবে। 
কারণ এরূপ অবস্থায় রোগিনী খুব অকঙ্গাদগ্রস্থ হয়ে 
পড়ে। গরম লৰণের দ্রাবণে সিক্ত একখণ্ড সিদ্ধ কর! 
বণ, এ জরায়ুর উপর দিয়া ঢাকিয়া' রাখিবে ৷ যদি 
নিকটে কোন স্থৃচিকিতসক পাওয়া না যায়, তবে খুৰ 
সাবধানতা! অবলম্বন করে হস্তটী পুনরায় হিষোধক 
দ্রাবনে ডূবাইয়া লইয! একটুকর! সিদ্ধ করা বন্ত্রখ্ড 
আঙ্গুলে জড়াইয়৷ এ ফুলটীকে জরায়ু গাত্র হইতে 
আস্তে আস্তে ছাড়াৰে। ফুল সম্পূর্ণ ভাবে খসিয়া 
আসিলে, এ জরায়ু গাত্র গরম লোশনে বেশ করে 
ধুয়ে প্রসব পথের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবে। 
পরে বিষোধক ভ্রাবন সহ গরম জলের ডুস্‌ দিয়ে 
পুনরায় বিশোৌধন করবে | 

(৩) আনার কোন কোন অবস্থা ফুলটা 
পড়িতে বিলম্ব হয়। এরূপ অবস্থায় ২৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত 


২৩০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা 


ফুল বাহির হইবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না, বরং 
রক্তআাব বেশী থাকায় রোগীনীর জীবনের 'বিশেষ 
আশঙ্কা হয়। এইরূপ স্থলে স্থচিকিৎসকের জন্য 
তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাবে। কিন্তু যদি কোনও 
চিকিৎসক উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা! না থাকে, 
তবে যত শীগ্র সম্তব, হস্ত বিষোধিত করে, একটী 
রবারের দস্তানা পরবে । এক হৃস্তের দ্বারা তল- 
পেটের উপর দিরা জরায়ু চাপিয়া ধরিবে এবং 
অপর হস্তটা জরায়ুর ভিতর গ্রবেশ করাইয়া দিয়ে 
২৬নং চিত্রে যেমন দেখান হয়েছে, এ প্রণালীতে 
ফুলটা ক্গরায়ু গাত্র হইতে ক্রমে পৃথক করিয়া 
ছাড়।ইর।৷ লইয়া আসিবে। এই প্রকারে ফুল প্রসব 
করাইবার পর গরম বিশোধক দ্রাবনের দ্বারা জরাযুর 
ভিতরটা বেশ করে ডুস দিয়ে ধুয়ে দিবে। 

(৪8) অনেক সময়ে সন্তান প্রসব হওয়ার 
পরেও জরায়ুর এমন ভাবে সক্কোচন হয় যে, তাহার 
উপরের ভাগ এবং নিপ্মাংশের মধ্যে একটা “খাচ” 
পড়ে এবং উপরের অংশে ফুলটা আটকে থাকে । 
এই অবস্থাকে “ত্সাজাল্ত গ্রাস» সংকোচন 





র 











।॥ ঢুএ] ৯৬৭৯ 
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৪ % ৮ 
ফু দু 


এরা রে 


নারীজীবন ও প্রন্থাত-পরিচধ্যা । ২৩১ 


বলে। এ অবস্থায় ও পূর্বেধাক্ত প্রণালীতে হস্ত 
প্রবেশ করাইয়া ফুল বাহির করিতে হয় € ২৭নং চিত্র 
দ্রষ্টব্য )। 


স্নভ1ত হল লব।ড়ী জুকলাচতেলল জ্যস্থা ? 


সন্ভান যখন ৪1৫ মাস পর্যন্ত মাতৃগর্ভে বদ্দিত 
হয়, সেই সময়ে উহার ফুলের উৎপত্তি হয়। 
এই ফুল মাতার জরায়ুর গাত্রে লাগিয়া থাকে 
এবং মাডার রক্তের সহিত এমনতর ভাবে সংআ্রব 
থাকে, যাহাতে সন্তানের দুষিত পদার্থ মাতার 
রক্তে চলিয়া যায় এবং মাতার রক্ত হইতে 
উহার প্রয়োজনীয় পদার্থ আহরণ করিয়া লয়। 
এই প্রকারে ফুলের দ্বারা সন্তানের ফুসফুসের ও 
যুত্রগ্রন্থীর ক্রিয়াদি চলিতে থাকে। মাতার 
রক্তের দ্রব্যাদি লইয়া রক্ত যখন সন্তানের নাভি- 
বুলের ভিতর দিয়া উহার শরীরে প্রবেশ করে, 
তখন এ রক্তের সামান্য অংশ উহার যক্ৃতে এবং 
বেশী অংশ হৃদপিণ্ডের ডান দিককার উপরের 
প্রকোন্ঠে প্রবেশ করে । তথা হইতে সামান্য অংশ 


২৩২ নারীজীবন ও প্রস্থতিপরিচর্ষ্যা 


নিম্বের প্রুকোন্ঠে এবং বেশীর ভাগ প্রথম প্রকোষ্টের 
ভিতরে অবস্ফিত একটা ছিদ্র দিয়া বাম দিকের 
উপরকার প্রকোষ্ঠে চলিয়া! যায়। তথা হইতে উচ্থার 
নিয়ের প্রকষ্ঠে যায়। আবার নিম্ন প্রকষ্ঠ হইতে 
সামান্য অংশ ফুসফুসে এবং অরশিষ্ট ভাগ সমন্ত 
শরীরে চলিয়। যাঁয়। এইরূপ ভাবে রক্ত চলিতে 
থাকে এবং ক্রমে উহা! দূষিত হওয়ায় নাভীমূল 
দিয় পুনরায় ফুলে চলিয়! বায় (২৮ নং চিত্র 
জরষ্টব্য )। 

২পনং ও ২৯নং চিত্রে যে যে অংশ দেখান 
হয়েছে তাহার তালিকা £__ 

(১) মস্তিষ্ষে রক্ত ফিরিতেছে। 

€২) ফুসফুসের ধমনী । 

(৩) হৃদপিণ্ডের ভান পার্বের উপরের প্রকষ্ঠ। 

(৪) নিক্ততাগ ও ধড়ের শিরা যাহা অপরিষ্কৃত্ত রক্ত 
বহন করে। 

(5) হৃদপিণ্ডের ডানদিকের নিম্ন প্রকোষ্ট । 

€৬) ফুল হইতে রক্ত বহন করিয়! যে নাড়ী 
আসিয়াছে তাহার সংযোগ স্থল । 








জণের রক্ত স্ধালন। 





২৯নং চিত্র। 





নাড়ী কাটার পর মন্স্তের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি। 





ইন, 


্ 
£18লদলি _ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিভর্্যা। . - ২৩৩. 


€+) সকল হইতে বেশির রত লইয়া সন্ানের 
দিকে ষায়। 


(৮) নাভিযূল। 
(৮) ফুল হইতে যে শিরা ছায়া রক্ত নীত 
হ্য়। 


(১০) যে ধমনীদ্ধয় দ্বারা সস্তান হইতে রক্ত ফুলে 
আসে। 

(১১) ফুল। 

(১২) মস্তক ও বাহম্বার! রক্তবহা নলী। 

(১৩) ভ্রণ অনস্থায় যে ধমনীর দ্বারা বিশ্তুদ্ধ রক্ত. 
শরীরের কাধ্যের জন্য নীত হয়। 

(১৪) বৃহৎ ধমনী। 

(১৫) ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন । 

(১৬) ফুসফুসের শিরা সকল। 

€১৭) হৃদপিণ্ডের বাম পার্থের উপরের প্রকোর্ঠ। 

(১৮) এনিস্ের প্রকোষ্ঠ ॥ 

(১৯) যরত। 

(২*) যকৃতের ধমনী। 

(২১) অস্ত্র প্রদেশের ধমনী । 

(২২) নিশ্নাঙ্গের ধমনী সকল 


২৩৪ নারীজীবন ও প্রস্ততি-পরিচধ্যা। 


সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় এবং যখন বাহিরের বাতাস 
ফুসফুসে গিয়া তাহার কার্যা অরভ্ত করে, তখন 
ফুল হইতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য 
এ নাড়ী আর দপদপ করে না, এবং কার্য শেষ 
হওয়ায় উহা কাটিয়া ছেলেকে পৃথক করা হয়। 
ফুসফুসের কার্য আরম্ভ হইলে রক্ত ডান দিকের 
উপরের প্রকোষ্ঠ হইতে নিয় প্রকোষ্ঠে চলিয়া যায়। 
পুর্বেব যে ছিদ্র দিয়া রক্ত অপরদিকের প্রকোষ্ঠে 
চলিয়া যাইত, তাহা! ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। পরে নিম 
প্রকোন্ট হইতে সমস্ত রক্ত ফুনফুসে চলিয়! যায়। 
তথা হইতে রক্ত পরিষ্কৃত হহয়া বামদিকের 
উপরকার প্রকোষ্ঠে নীত হয় এবং নিন্গ প্রকোষ্ঠে 
আসিয়াই পুনরায় সমস্ত শরীরে চলিয়া যায়। 
পূর্ব্বে যে রক্ত দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ হইতে শরীরে চলিয়া 
যাইত, তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রণালীতে 
রক্ত দুষিত হওয়ায় ক্রমে ডানদিকের প্রকোন্টে পুনরায় 
আসিয়া উপস্থিত হয় (২৯ নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 


অস্বাভাবিক প্রসব। 
(40900020791 1[487903 ) 


প্রধানতঃ প্রসব কাধ্যাট তিন অবস্থর উপর 
ৈর্ভর করে। যথা 

(১) প্রসব শক্তি । 

(২) প্রসব পথ। 

€৩) প্রসব পথের পথিক । 


৯/ শুসব্র স্কিল অন্দাভানিক্কভা। ৪. 


(4790021)910098 01 19:90 ) 


জরায়ুর সঙ্ষৌচনে ছিবিধ প্রকার ছুর্ববলতা 
এবং আপেক্ষিক সঙ্কষোচন আসিতে পারে। 
যথ| $__- 

(ক) প্রাথমিক জরায়ুগত অবসাদ [0200৮ 
06010759209 )। ূ 

(খ) গৌণভাবে জরাযুগত অবসাদ (59০০. 


চা 6910006 170970% )1 


২৩৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্যা। 


(গ) জরায়ুর আপেক্ষিক সক্কোচন (৪799- 
[00910 90৮৮2650201 2৮০03 )। 


(ক) আ্হ্ষমিন্ষ  জ্ল্লান্ুগরত্ভ ভব- 
লাদক %- 

এ অবস্থায় প্রথম নেদন! হইতেই জরায়ু সঙ্কোচন 
(9070:%06100) বা স্থায়ী সক্কোচন ( ০৮০ 
800.) তেমন সতেজ হয় না, এবং ক্রমেই নিশ্ডেজ 
হয়। ইহা জড়ভাবাপন্ন জরায়ুর পরিচায়ক এবং 
কখনও কখন এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে । এই অবস্থা 
নিম্নবিধ কারণে হইতে পারে । বথা £-- 

€১) জরায়ুর কোন ব্যাধির জন্য সার্ববাঙ্গিক 
দুর্বলতা, দেহ ক্ষয়কারী রোগসমূহ ব1 জরায়ুর পীড়া- 
জনিত । 


(২) কোন প্রতিফলিত কারণ (79992 
08099 ) জনিত, যেমন মুন্রথলির স্ফীতি, মলসঞ্চার 
জন্য ব! সরলান্ত্রের কোন রোগের জন্য । 

উপরোক্ত যে কোন কারণের বর্তমানে, জরাযুর 
সস্কোচন এবং স্থায়ীসঙ্কেচিকরূপ ক্রিয়ার দৌর্ববল্য 


নারীজীবন ও প্রহ্থতি-পরিচর্ঘযা । ২৩৭ 


প্রকাশ করে এজন্য জরারু প্রসবকার্ধ্ে সহান্নতা 
করিতে অধিক সময় লইতে বাধ্য হয় । 


ব্্যশতা £ 

প্রতিষেধক চিকিতসা £_-(১) গর্ভাবস্থায় 
ব্যায়াম একান্ত প্রয়োজন । (২) প্রসূতির 
খাগ্চত্রব্যাদিতে যথেষ্ট পরিমাণ খাগ্প্রাণ এবং 
চুণজাতীয় পদার্থ থাকা উচিত। প্রতিদিন অন্ততঃ 
ই দের হইতে ১ সের টাটকা দুগ্ধ সেবন করিলে, 
১০1১২ গ্রেণ চুণজাতীয় পদার্থ (0810)00) ৯৪]: ) 
পাওয়া যায় । আমাদের শরীর পোবণের জন্য 
প্রত্যহ ৯ হইতে ১৫ গ্রেণ চুণজাতীয় ভ্রব্) প্রয্নোজন 
হয়। কিন্ত প্রসূতির তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ 
প্রয়েজন হয়। হাস বা মুরগীর ডিম' ও প্রচুর 
পরিমাণ শাক সব্জী আহার করা বিশেষ প্রয়োজন | 

(৩) গর্ভধারিশী সাধারণতঃ ভূর্বকল প্রকৃতি হইলে, 
গার্ডের শেষ দুই মাস ক্যালপিয়।ম সল্ট (০8108৮:0 
8৪16) শুধধরূপে ব্যবহার করা উচিত । এজন্য 
কালজানা ৰা ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্‌ ট্যাবলযেভ, 


২৩৮ নারীজীবন ও প্রস্তি-পরিচর্যা।। 


প্রভৃতি বটিকা আহারান্তে গরম ছুগ্ষে ফেলিয়া সেবন 
করিলে বেশ উপকার হয়। 


(৪) গর্ভাবস্থায় যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হর 
তাহার এতীকার করা বিশেষ প্রয়োজন ! 


(ক) জললাগ্ু্ল আবস্নাদ আআস্নিতেন 
িল্কিতুল্না। ৪ 

€১) প্রজা, বাহ প্রভৃতি প্রতিফলিত উপসর্গ- 
গুলির প্রতিকার করিবে । এজন্য শলা বা ক্যাথিটার, 
ডুস্‌ বা এনিমা দিতে হবে । 

(২) প্রসবের প্রথম অবস্থায় যদি স্পাল্ীস্মুতি 
না ভাঙ্গে, তাড়াতাড়ি ক'রে প্রসব করান গ্রয়ে'জন 
হয় না। প্রসুতিকে নানা বিষয়ে লিজ্ঞাাবাদ করে 
উৎসাহিত ধাঁখিবে । যাহাতে তাহার নিদ্র! হয়, এবং 
শক্তি রক্ষা হয়, এমনতর ওঁধধ 1দতে হয়। কিন্তু 
পানীমুচি ভাঙ্গিলে, স্চিকিৎ্সকের পরামশু অবশ্য 
গ্রহণ করিবে। 

প্রসবের দ্বিতীর আবস্থর উপযুক্ত সময় পর্যন্ত 
ভাপেক্ষা করিলেও, যদি শাঁপন! হইতে প্রসব না হয়ঃ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ২৩৯ 


তবে স্থুচিকিৎসক দ্বারা সত্বর রোগিণীকে খালাস 
করাইবে। যদি প্রসবপথে কোন বাধ! 'বিদ্র না 
থাকে, তবে পিটিইটিণ ([19510?0. ) উপযুক্ত 
মাত্রায় ব্যবহার করিবে। 

প্রসবের তৃতীয় অবস্থা প্রসুতির পক্ষে বিপদ- 
জনক: এজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা 
সঙ্গত। 

(খে) ০ঙ্গীশভ্ভঞাত্ জকল্পাস্ব্র অন্্াদ্ 
আআট্নিলেল £-- 

'প্রথমতঃ জরায়ুর ব্যথা বেশ স্বাভাবিকরূপেই 
হয়, এবং স্বাভাবিক প্রসবক্রিয়া হবে বলেই বোধ 
হয়। কিন্তু উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়াঁর পরে, 
বাথা ক্রমেই হাস পায়। ইহাতে বেশ বুঝ! যায়, 
জরাধু খুব পরিশ্রান্ত হইয়া! পড়িয়াছে। 

প্রথমাবস্থায় জক্রান্ডুক্র সক্কোচন্দ ও. 
জ্তাক্মী স্বজন উভয় ক্রিয়াই সম্পূর্ণভাবে 
স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু অবসাদ আসিবার সূত্রপাতেই 
উভয় ক্রিয়।ই চলিয়া যায় ।. ইহার কারণ__ 


২৪* নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচ্যা। 


, (১) প্রাথমিক জরারুগত অবসাদ্দের কারখগুলির 
যে কোনটীয় বর্তমণন ৭ 
(২) প্রসবপথে কোন প্রকার বাধা বিদ্ব 
(৩) জ্রণের অস্বাভাবিক অবশ্থিতি । (2581- 
02:980708/0070 ) 
(৪) প্রসূতির বস্তিকোটরের ও সন্তানের 
মস্তকের পরিমাপের অনুপাতের অসামগ্রস্য । 


ভিকিশুন 20) সন্তান প্রলবকধলের 
পূর্বে যখোপধুক্ত যত্ত নিলে, এই ক্পী্প অন্নসাদত 
নিবারণ করা যায় । কিন্ত প্রথম অবস্থা অবহেলা! 
করিলে পর, জাড়াতাড়ি প্রসব করার কোন প্রকীর 
ব্যবস্থা ক্ষরা উচিত ন্গ। জরাধুর লস্কোচন শক্তি 
পুনরায় ফিরিয়া আনার পুর্বে ঈপযুক্তবূপ বিশ্রাম 
দেওয়া বিশে আবশ্যক | এজন্য অহিফেন (০8810) 
বা ক্রোরাল (0030788) বাতীয় ওধধ ব্যবস্থ! 
করা হম । বিজ্জীতমের পর জরাযুর সক্কেচন শক্তি 
ফিপিয়া অপ্পিজে, রপ্রাসস্তব ক্ষিপ্রভাপহকারে গরঙগব 
করাইয়। দিবে। যদি গৌণভাবে জরাধুর অবসীঁদ 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য। । হ১ 


প্রারস্তেই ঠিক পাওয়! যায়, তবে “ভারসন্” (তা, 
100) অথবা ফরসেপের ব্যবহার বিশেষ 
কার্যকারী । কিন্তু এ ব্যবস্থা স্চিকিৎসক 
_ করিবেন। 


(গর) ককল্লাক্ম্ আআআত্দম্পিক্ক ব্যো- 
জ্ম্ন 8 


এই রোগের গছুর্ভাব বায়ুরোগপ্রস্থা অথবা 
স্বাুপ্রধানা রমণীগণ, সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন ঘরের 
মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। যে সকল পোস্কাতী 
নিয়ামত ও পরিমিত আহার, বিহার, পরিশ্রীম 
এবং বিশ্রাম করিতে পায়, তাহাদের এরূপ 
রোগ বড় দেখা যায় না। যাহার! পরিশ্রম বিমুখ, 
বিলাসী তাহারাই এই রোগে কষ্ট পায়। এই 
“আল্গেসিক্ সন্য্োলন্ন" উপস্থিত হইলেই 
খুব কম পরিমাণ অহিফেন বা মঞ্িরাধুক্ত উফধ 
সেবন করাইয়া পোয়াতীর ঘুম পাড়াইবার ব্যবস্থা 
রুরিলেই জরায়ুর ব্যথা নিয়মিত হইয়া প্রসবের 
সাহায্য করিয়। থাকে । 


নং 


২৪২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা ॥ 
২৫ শসার অস্বাজ্ভান্রিক্কত্ডা ৪ 


€(40100100911093 01 7283389 ) 


প্রসব পথ দ্বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত 

(ক) যে অংশ মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত 
যেমন জরায়ুর মুখ (০9151), যোনিপথ 
(৪£1009.), যোনিদ্বার ও বিটপীদেশ ( ₹013097. 
911599 2/00 [99177701010 )। 

€খ) যেঅংশ অস্থি দ্বারা গঠিত এবং যাহার 
ভিতরে জরায়ুর নিয় অংশ প্রসবকালে অবস্থান 
করে, যেমন বস্তিকোটর (7১9])9 )। 

এই পথের যে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা 
থাকিলে প্রসবের বিশেষ কষ্ট হওয়া সম্ভব । 


(কু) জ্ক্লাক্ুীনানল বালি ৪ 


এই অবস্থাও আবার দ্বিবিধ প্রকারের হ'তে 
পারে। বথা £- 

€১) উহার ক্রিয়া সম্বন্ধীয় (100000097 
1010155 )। ও 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচধ্যা | ২৪৩ 


(২) যাণ্রিক অবস্থা বিশেষ (07810 
10919165 )। ূ 

(৯) জ্ল্রাস্বুল্র ভিন্লাগভ কাত £ 

এই অবস্থা সাধারণতঃ বয়স্কা প্রথম! গর্ভিণীর 
মধ্যে দৃষ্ট হয়। জরাধুগ্রাণী ছুই প্রকারের 
পেশী স্ত্রের দ্বারা গঠিত এবং এ পেশীসৃত্রের 
যেগুলি উহার উপর গোলাকার ভাবে ঘেরিয়া . 
থাকে (01200122১19) উহার অত্যাধিক 
পরিমাণ সন্কোচন হওয়ার জন্য 'এই অবস্থা ঘটিয়া 
থাকে । 
- (২) জকল্লাস্বব্র ্রান্ভ্রিক গালিন্ ৪ - 

কোন প্রকার অস্ত্রোপচারে অথবা কষায় গুণ- 
বিশিষ (00560 07889) গুঁষধ প্রয়োগের 
ফলে এরূপ ঘটিতে পারে । 

জিহ্কিশ £--সময় মত যদি জরাধু গ্রীবার 
সারণ না হয়, তবে স্ুচিকিৎসকের প্রয়োজন হয় ; 
এবং এই. চিকিৎসা! আবার দ্বিবিধ শুকারে 
সম্পন্ন করা হয়। যথা £_ 


২৪৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচব্যা । 
১। ওুঁষধ দ্বারা চিকিতসা (00901081 


ঠ920009106 ) 1 

২। অস্ত্রোপচার চিকিশুসা (07997:91৮০ 
17920089706) 1 

১। ওুঁষধিয় চিকিৎসাঃ-(১) প্রসূতিকে 
পরীক্ষা, করিয়া! দেখিবে, যে কোন প্রতিফলিত 
কারণের জন্য বেদনার হাস হইয়াছে কিনা। এরূপ 
হইলে এঁ কারণের প্রতিকার করিবে। 

(২) এতি দুই ঘণ্ট। অন্তর গরম জলের ডুস 
প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। 


€৩) ব্রমাইড বা ক্লোরাল জাতীয় ওুঁষধ সেবন 
করিতে দিবে । এবং স্াযুপ্রধান রোগিণীর জন্য 
অহিফেন জাতীয় ওষধ সাবধানতা অবলম্বনে ব্যবহার 
করিবে। 

(8) বদি উপরোক্ত চিকিওসায় চার ঘণ্টায় 
কোন উপকার না পাওয়া যায়, তবে গ্রিসিরিনে তুলা 
ভিজাইয়া জরাযুমুখে টিপা দিয়া ব1 প্লাগ করিয়া 
রাখিবে। ঁ ূ 


নারীজীরন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা ॥ ২৪৫ 


(৫) যদি জরায়ুগ্রাবাটা ক্রমে প্রসারিত হইয়া 
জরায়ুর শরীরে ক্রমে মিসিয়। যায়, অথচ. উহার 
মুখটা উপযুক্ত ভাবে প্রসারিত না হয়, তবে অঙ্গুলি 
সমূহ ক্রমে এ মুখে প্রবেশ করাইয়৷ দিয়। উহা 
প্রসারণ করিবে । 

২। অস্ত্রোপচার চিকিৎসা $-যদি হস্তে 
অঙ্ুলী প্রবেশ করাইয়া প্রসারণ সম্ভব না হয়, তবে 
স্থচিকিৎসক ডাকাইয়৷ জরাযুগ্রীবা ছুরিকা দ্বারা 
ব্ভাগ করিয়া প্রাসব করাইতে হয়। 


(এ) ভিউলীতদতস্পেক্স ভিন £ 
(70219165০01 00৩ 79117001007) 


প্রসব ছ্বারের পিছনদ্দিক প্রয়োজনের বেশী 
শক্ত থাকায় প্রসবকালে সম্ভ!ন আটকে যায়। অধিক 
বয়স্কা প্রথম পোয়াতীদের মধ্যেই এই অবস্থা কখনও 
কখনও দেখা যায়। সন্তান ভূমিউ হইতে যাহাতে 
বেশী বিলম্ব না হয়, এবং বিটপীদেশ ছিন্ন না হয়, 
তজ্জন্য উহা পূর্বেধাক্ত প্রণালীতে স্থুরক্ষা করিবে। 
(১৭নং ও ১৮নং চিত্র দ্রষব্য )। এ প্রদেশে 


২৪৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা 


গরম জলে “বোরিক” তুল! ভিজাইয়া সেঁক দিলেও 
প্রসারণের সাহায্য হয়। 

যেখানে বুঝিবে যে এঁ অংশ ছিন্ন হইবেই, তখন 
স্থচিকিৎ্ক ডাকিয়৷ এ অংশ ছুরিকা ছারা ছেদন 
করিয়া প্রসব করাইয়া লইবে। বিটপীদেশের এক 
পাশে ছেদন করিলে সরলান্ত্র বা মল ভাগার 
রক্ষা করাযায়। 


শসন্িন্নীল্ল বম্ভিক্ষোউল্রেল্র ও জ্রহপেল 
সস্ভক্ষেন্্র আক্মভ্দেক্ অন্নুস্পাক্ড 4 
(00180201097000 1996%7992. 0১9 186৪1 
1980 & 009 06113--90700:90690, 09119). 
এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে 
সভিডিতক্াউল্লেল্স  শ্রতম্পসহ্থ (51519 
20196) এবং সবভ্ডিক্কোউত্ল্রল হিলি সল 
স্াতখ্খল্ সম্বন্ধ জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ 
এই পথের পরিমাপের সহিত সন্ত:নের মন্তকের 
বিভিন্ন পরিমাপের নিকট সম্বস্ধা আছে। এই 
পরিমাপের বৈষম্য খুব বেশী হইলে, শিশুর মস্তক 


নারাজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যাঁ। ২৪৭ 


নিম্বে আসিতে পারে না। এই সম্বন্ধ নির্ণয় 
করিতে হইলে প্রসৃতীকে গর্ভের অষ্টম মাসের. শেষে 
পরীক্ষা করিবে । মন্রোকার লাহেবের (1400. 
2০1০9021009) নির্দেশমত পেটের 
উপরে হস্ত স্যাপন দ্বারা পরীক্ষ/ করিতে হইবে 
পরাক্ষার প্রণালী নিম্ন প্রকারে অবলম্বন 
করিবে £ পু 

(ক) গর্ভবতীর মল ও মুত্র যথাক্রমে নির্গত 
করাইয়া একটা চৌপায়ার উপর শয়ন করাইবে। 

(খ) চিৎভাবে শয়ন করাইয়া তাহার প! 
দুটা কতকটা গুটাইয়া দিতে হইবে। 

€গ) এইরূপ পোয়াতীকে প্রস্তুত ক'রে হস্তদয় 
বিশেষভাবে শোধন করিবে । 

(ধ) অতঃপর এক হস্তের অঙ্গুলী ও বৃদ্ধা- 
অঙ্গুলীর দ্বারা পেটের ভিত্তর অবস্থিত ভ্রুণের 
মন্তক চাপিয়া ধরিবে, ক্রমে বস্তিকোটরের প্রান্ত- 
ভাগের (72917010710) ) দিকে ঠেলিয়৷ দিবে, 
এবং অপর হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্ুলী গভিণীর 
যোনিপথে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এ শেষোক্ত 


২৪৮ নাবীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচবা।। 


হস্তে বৃদ্ধান্গুলীটি উপাস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থলে 3500- 
75815 00033) স্থাপন করিবে। তারপর 
নিচ্ধবণিত বিষয়গুলি পরীক্ষা কঠিবে £ 

(১) বন্দি মধ্যমা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বস্তি- 
কোটরের পিছনে সেক্রাম অস্থির উন্নতম্ছান স্পর্শ 
করিয়া থাকে, তবে বুঝিবে এ বস্তিকোটরের 
পরিমাপগুলি অসামগ্জস্ত, এবং ভখনই শ্রী অঙ্গুলীর 
“দ্বারা এ উন্নতস্থান (12090906205 01 80৮00) ) 
হইতে উপাস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থলের নিম্মতাগ পর্য্স্ত 
মাপিবে। 

(২) সর্বদা মনে রাখিবে শিশুর মন্তক যদি 
বন্তিকোটরের প্রবেশ পথে নামিয়া আসিতে তেমন 
অস্ৃবিধা না হয়, তবেই বুঝিবে প্রসবে কষ্ট হবে 
না। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই সবচেয়ে ভাল ক'রে 
অবস্থ।টা বোঝ! যায়। 

(৩) : পেটের উপরকার অঙ্গুলী তিনটার অগ্র- 
ভাগ দ্বারা বস্তিকোটরের প্রবেশ পথের কিনারা 
পর্যন্ত বেশ করে দেখবে, ষে শিশুর মাথা এবং এ 
কিনারায় কোন অসামপ্তস্ত আছে কিনা। যদি 


নারীজীবন ও প্রশ্থতি-পরিচর্ধ্যা। ২৪৪. 


থাঁকে তবে বুঝবে প্রসবে কষ্ট হবে। এ অবস্থায় 
স্থচিকিতসক দেখাইয়া পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন 
করিবে। 

(৪) যদি প্রথম পোয়াতী হয়, এবং পরিমাপ- 
গুলির বৈষম্য সামান্য হয়, তবে প্রসব সময়ে ভ্রণের 
মাথ। ছোট হইয়া প্রসব হতে পারে। কিন্তু বৈষম্য 
বেশী হইলে কখনও সহজে প্রসব হ'তে পারে না, 
এইজন্য অষ্টম মাসে পোয়াতীকে ভালরূপ পরীক্ষা 
করে স্চিকিৎসকের তত্বাবধানে রাখিতে হয়। 


শত লব্খে সন্বিক্কেন্ত্র অন্বীভান্বরিকভা। £ 


(40001017511099 01729386975 ) 


সমগ্র ভ্রণটী পোড়র মধ্যে থাকাকালীন যখন 
জরায়ুর সঙ্কোচন জনিত চাপে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর 
হয়, তখন অস্বাভ।বিকতা ভিন্ন তিন্ন অবস্থায় পৃথক 
ভাবে দেখা যায় । যথ| £-- 

প্রথম অবস্থায়_-পানীমুচি (325 ০1 ৪89৮ ) 

দ্বিতীয় অবস্থায়-_ক্রণ ( ম'০968৪ ) 

তৃতীয় অবস্থায়__ফুল (চ1809069 ) 


২৫* নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


অন্কাতেল জিএভিল ল্িদাকরল £ 


প্রনবকালে যে পানীমুগী দেখা যায়, উহা 
ফাঁটিবার মোটামুটা একটী সময় নির্দেশ করা হয়) 
এ সময়ের পৃর্বেধে উহা বিদীর্ণ হইলে উহাকে 
আক্কালেন জিভিল লিক্ষাল্্রপ বলা হয়। এই 
অবস্থা গ্রা্ুই সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্কু ইহ 
একটী স্কিন উপসর্গ। নিম্নবিধ কারণে এইরূপ 
টিয়া থাকে 8 


(১) প্রসূতির বস্তিকোটরের আয়তন ও শিশুর 
মাথার আয়তনের বৈষমা । 

(২) শিশুর অস্বাভাবিক প্রদর্শন (71911075 
8910881015 ) এবং অবস্থান (1১081000 )। 

(৩) ভ্রণের পর্দাগুলর ভগ্মপ্রবণতা ৷ 

(৪) জরাযুগাত্রের আভ্যন্তরীণ বিল্লিপ্রদ্ধাহ 
(80007090565) নামক রোগ, যাহার জন্য 
বিশ্লীদ্বয় জরাযুগ।ত্রে লাগিয়! থাকে । 

(৫) প্রসব বেদনা যখন তীব্র হয়, সেই সময় 
পরীক্ষা! করার জন্যও হইতে পারে 


নারীজীবন ও প্রন্থতি-পয়িচধ্যা) ২৫১ 


অসময়ে ঝিল্লী বিদীর্ণ হইলে, প্রকাশমান অংশ 
€95827008 087০) অপ্রসারিত জরায়ুগ্রীবার 
উপর চাপিতে থাকে, এজন্য রক্ত সরবরাহ বাধা প্রাপ্ত 
হয়। পানীমুচী যেপ্রকারে প্রসবপথকে প্রসারণ 
কারয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে ভ্রণের মস্তক 
সর্ব্বোত্কৃষ্ট সন্তান পথ প্রসারণকারী॥ কিন্তু উহার 
নিতন্বদ্দেশ তেমন প্রস।রণক্ষম নয়। এজন মস্তি 
অগ্রে না আসিয়া অপর কোন অংশ প্রকাশমান 
হইতে পারে এবং প্রসবের কউ হওয়া স্বাভবিক । 
এই অবস্থায় যে সকল উপসর্গাদি হ'তে পারে 
তাহা নিয়ে দেওয়া গেল। যথ। ২ 


(কু) গ্ডিলী সন্দরক্কবীক্স ৪ 


(১) স্ুদীর্ঘকাল ব্যাপী প্রসব বেদনা | 

(৯) জরাুগ্রীবার প্রসারণে ক্রুটা হওয়া। 

(৩) প্রসব পথের কোমলাংশ সমূ'হর ক্রেমঃ 
ধ্বংসাবস্থা (109070819 )। 

€8) জ্ণ বাহির হওয়ার পূর্বৰ পধ্যস্ত নানা 
প্রকার রোগের সংক্রমণ। 


২৫২ নারীজীবন ও প্রসথতিস্পরিচব্য]. 
(সা পপ সম্স্ছ্বীন্স ৪ 


€) নাভিরজ্জুর স্থানচ্যুতি। 

€২) জ্রণের মস্তকের উপর অত্যধিক চাপের 
জন্য এ মন্তকের শ রক রক্তাধিক্য হওয়া । 

(৩) ভ্রূণের শ্বাসরোধ হওন। 

জরায়ু সন্তানের উপর অত্যধিক চাপ দেওয়ায় 
এই অবস্থা হয় । 


চিক্কিশুস্ন! ৪0১) প্রসবের সহায়তা করার 
জন্য কখনও অসময়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। 
জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত, 
এরূপ হস্ত ক্ষেপনে ঝিল্লি বিদীর্ণ হওয়ার বিশেষ 
সন্তাবনা । 

(২) ঝিল্ি বিদীর্ণ হইলে পরীক্ষা দ্বারা 
তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবে এবং তদনুসারে তাহার 
চিকিতুস| করিবে 

(৩) যদি ভ্রণের বা প্রসবপথের কোন 
অস্বাভাবিক অবস্থা! দেখিতে পাওয়া যায়, তবে_নিম্ন 
প্রণালীতে চিকিৎসা করিরে। 


নারীজীবন ও প্রস্তি-পরিচধ্যা। ২৫৩ 


€ক)) প্রসৃতীকে উৎসাহিত করিবে। 

€(খ) শব্যার পায়ের দ্বিকট। ইট ছার! উচু করে 
দিবে। ও 

(গ) গরম জলের ডুন দিয়ে প্রসব পথ ধৌত 
ক'রে দিবে। 

(ঘ) প্রয়োজন বোধ করিলে স্থচিকিতসকের 
ব্যবস্থা মত ওঁষধ দিবে। 


(ড) যদি উপরোক্ত প্রকারে জরাযুমুখ 
প্রনারিত ন। হয়, অথবা যদি নাতা রজ্জুর স্থানচ্যুতি 
ঘটে, তবে ডি, রিব ব্যাগ (199 70093 08 ১, 
নামক থলী প্রবেশ করাইবে, পরে উহাতে জল 
প্রবেশ করাইয়া জরাযূমুখ প্রসার করিয়া প্রসব 
করাইতে হবে। যদি এ ব্যাগ অভাব হয়, 
তবে প্রসব পথে তুলার টিপলী দিয়ে খুব 
আটিয়। বীধিয়। রাখিলেই জরাযুমুখ প্রসারিত 
হয়। এরূপ প্রক্রিয়াতেও যদ ফল না পাওয়া 
যায়, তবে বুঝিবে স্চিকিতসক ছাঁড়া কিছুই করিতে 
পারিবে না। 


২৫৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা॥ 


ভ্রুণ স্মস্হ্ীক্স অন্ফাভডান্বিকভা। £- 

দ্বিতীয় অবস্থায় জণের সম্বন্ধে নিম্নপ্রকারের 
অবস্থ। ঘটিতে পারে । যথা 

(১) জরণের অন্যায়ভাবে প্রকাশ (081- 
[0759906961090,) এবং অধথাভাবে অবস্থান 
(0081-09091002 )। 

€২) ভ্রণের মস্তকের শীর্ষ বা পিছনভ!গের 
প্রকাশ কালে এ মস্তকের নত হওনের অভাব । 

(৩) বস্তিকোটরের আয়তনের ও জ্রণে? 
মন্তকের পরিমাপের অসামঞ্জস্ত হওন? 


জ্রণের অস্বাভাবিক প্রদর্শন 
বা অবস্থান। 


€(4000170087 17952106201010 02198108020 ) 


সাধারণতঃ ১০০ শত প্রসূতির মধ্যে ৯৫ জনের 
প্রসবকালে সন্তানের মস্তকের পিছনের অংশ নিম্ন- 
দ্রিকে নামিয়া আমে এনং উহার মুখ ম'তার পিছন, 
দিকে অবস্থান করে। অস্বাভাবিক প্রসবের কথা 
বলিবাৰ পূর্বে স্বাতাবিক প্রসব কিরূপে হয়, তাহা 
প্রত্যেক ধাত্রীর একবার চিন্তা করা কর্রৃব্য। 
পূর্বেবাস্ত প্রকারে মন্তক নিন্বে না আসিয়া বদি 
অপর কোন অংশ আসে তাহাকে অস্বাভাবিক প্রসব 
বলে। ইহা সাধারণতঃ নিম্বলিখিত কয়েক প্রকারের 
হইতে পারে। ধা £_- 


(১) মুখ বা ফেস। 
(২) কপাল বব্রাও। 
(৩) পাছা বা ত্রীচ। 
€৪) হাটুবানী। 


২৫৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা 


(৫) পা বা ফুট। 

(৬) কাধ বা শোল্ডার, হাত বা আর্ম' 

(৭) নাড়ী বা ফিউনিস। 

(৮) মাথার সঙ্গে হাত কি পা বাহির হওন। 

(৯) হাত মাথার পেছন দিকে থাকতে 
পারে। 

(১০) যমজ বা ৩৪টা ছেলে ও প্রপৰ 
হ'তে পায়ে। 

(১১) জলভরা বা “হাইডে। কেফেলাস” মাথা 
খুব বড় হয় এবং প্রসব পথে আসিয়া আটকাইয়! 
বাইতে পারে । 

উপরোক্ত যে কোন অবস্থা দেখিলেই বুঝিবে 
'অন্বাভ্ডান্বিক ওআসনব। এরূপ অবস্থায় 
স্থচিকিতৎসক ব্যতীত কোন ধাত্রীর প্রসব করাইবার 
চেষ্টা করা সঙ্গত নয় । 


৬ মুত মা ক্ষন 2 তভিেউিশীল্য 5 


থুতি বা থুতমা যদি স্বাভাবিক প্রসবের মত 'বুকে 
না ঠেকিয়া মাথার পিছনট। উদ্টে" গিয়া পিঠে ঠেকে, 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্্যা । হণ 


তাহা হইলে জরায়ুর মুখে সন্তানের থুতি দেখা যায়, 
ইহাকে ইংরাজীতে এক্স ০শতিকিন্টেস্নলন 
বলে। কলিকাতা ইডেন হাসপাতালে ৩০০ শত 
প্রসবিনীর মধ্যে, একজনের এবূপ প্রদব হতে দেখা 
যাঁয়। 


মুখ অত্ঙে আসাল্র কাব্রপ £ 


(১) বস্তিকোটরের ই ডগুলি ছোট থাকে । 

(২) সন্তানের মাথায় জল থাকে । 

(৩) স্বাভাবিক প্রসব সময়ের পূর্বে প্রসব 
হওয়ার জন্য 


সুন্বিলাল্স সহমত 4- প্রথমে পেট পরীক্ষা 
করিতে হবে। পেট টিপিয়া দেখিলে হাতের নীচে 
শক্ত মাথা ঠেকিবে। পোড়টী ছি'ডিয়া গেলেই 
এযুখ” বা “ফেস” ঠিক করা যায়। আঙ্গুল প্রবেশ 
করাইয়! জরায়ুর মুখে থুতি, নাক, নাকের ছেদা, 
জিহবা, মুখ ও দু'্টা মাট়ী টের পাওয়া ষায়। অনেক 
সময় ঠোট ও মুখ ফুলিয়া যায়, তখন পাছা বা ত্রীচ 
বলিয়! ভ্রম হ'তে পারে। কিন্তু ব্রীচে মাট়ীর 


১৭ 


৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা ॥ 


মত কিছুই নাই কিন্তু মলদ্বারে হাত দিলে ও 
প্লে এবং লিক্ষোলিলাস্‌ বা ছেলের কালো 
অল আষে। এজন্য খুব সাবধানে পরীক্ষা করিবে £ 
কারণ এরূপ পরীক্ষায় চক্ষু নষ্ট হ'য়ে যেতে 
পারে। মুখের ভিতর হাত দিলে সন্তান তখনই 
শ্বাস নিতে চেষ্টা করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ময়ল। 
গিলতে পারে। 

ন্থযন্বস্ছা £“ফেস প্রেজেন্টেশন” টের পেলে 
তখনই ডাক্তার ডাকবে! আরে দিকে ছেলের 
পিঠ সেই দিকে শোওয়াইয়া রাখিবে। থুতি 
সামনে থাকিলে তত ভয়ের কারণ নাই। ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর ছেলের মুখ অত্যন্ত ফুলো দেখিতে 
পাওয়া যায়। সে ফুলো আপনা হইতেই 
কমিয়। যায়, সে'ক দিতে নাই। নাক মুখ অতি 
কদাকার হয়, তবে তখন তখন মাকে সন্তান 
দেখাবে না। নাক, জিহবা ফুলিলে সন্তান 
হাপাইবার সম্ভাবনা । ফেস প্রেজেপ্টেসনে প্রসবদ্ধার 
ছি'ড়িবার খুব সম্ভাবনা থাকে এবং প্রসবে বেশ 
বিলম্ব ঘটিলে সন্তান প্রায়ই মারা যায়। 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্ধ্যা। ২৫৯ 
২ আরা ০ুক্জেত্ম্পন্ন £- 
ইহাতে জরায়ুর মুখে কপাল্রে উঁচু জায়গাট! টের 
পাওয়া যায়। ইহার একদিকে মস্তকের অগ্রবর্তী 
কোমল অংশ বা স্যাছিউক্রিক্সাল স্ক্টেত্ম্নতিন 
আর অপর দিকে নাকের গোড়া চক্ষু এবং ভুরু দেখা 
যায়। ছেলের মাথা যদি ছোট হয়, 'এবং ভুরু যদি 
সামনে থাকে, কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই দেখবে 
মাথা কিংবা মুখ আসিয়া পড়িয়াছে। প্রসকে 
দেরি হ'লে ডাক্তার ডাকবে। কারণ ইহাতে 
মাথার বড় ডায়মেট।র বা বড় মাঝের অংশ জরায়ুর 
মুখে আসিয়া ঠেকিয়া পড়ে। এই জদ্ প্রসব 
হওয়া অস্তবপর নহে। এ অবস্থায় হস্ত প্রবেশ 
করাইয। কপাল ক্রমে উপরের দিকে ঠেলিয়া 
দিয়া স্বাভাবিক এসব হওয়ার সহায়তা করিতে 
হয়। 


২০ আ্রীচ, শ্রভে্েষ্পল্য £- 


অগ্ে পাছা, হাটু; পা কিম্বা পাছার আগে পা 
দেখা দিলে “রীচ ০৩কত০উম্পম্ম” বলে। 


২৬৯ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা 


স্লন্ষিবাল স্লিভ ৪0১) পেট টিপে 
নীচের দিকে যদি মাথা না পাওয়া যায়; (২) 
“অস্ত বা জরাষু মুখ যদি অনেক উপরে থাকে ; 
€৩) মেন্ছেন বা সন্তান-ঝিল্লি (থলে ) ছি'ড়িবার পর 
যদি ঘন কাল, চটচটে সিিতকান্বিআাম্‌ (জ্বণের 
মল ) বাহির হইতে থাকে; (১) জরায়ুমুখে হাত 
দিলে যদি একট। শক্ত বড় গোলাকার জিনিষ হাতে 
না ঠেকে বরং ছুইটী নরম গোল টিপি মত এবং 
তাহার মাঝখানে একটী খাজমত পাওয়া যায় 
এবং এ খাঁজ মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে, 
একটা ছিত্রের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করে ও 
আটকাইয়া ধরে এবং অঙ্গুলিতে চিটেগুড়ের মত 
হক্তক্ানিআ্ম জণের মল) লাগিয়া! পড়ে এবং 
অঙ্গুলিতে মুখের ভিতর ছুইটা মাটী, জিহ্বা কিছুই 
ঠেকে না, তাহা হইলে বুঝতে হবে, সন্তানের পাছার . 
দিক আসিতেছে । (৫) ফেথেক্কোপ যন্ত্রে সন্তানের 
হৃদপিণ্ডের শব্দ যদি প্রস্থৃতির নাভির এবং 
কুচকির মাঝামাঝি শুনা না যায়, বরং উপরে 
বা নাভির সমান উচু অংশে শোনা যায়, তবে 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা। ২৬১ 


বুঝতে হবে মস্তক উপরের দিক রয়েছে। 
(৬) পা আগে আসিলে হাত বলিয়া ভ্রম হতে পারে 
তাহা নিন্ঘলিখিত উপায়ে বুঝিতে পারা যায়। 

(ক) পায়ের বুড়া আঙ্গুল হইতে ছোট 
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ক্রমেই ছোট । হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি 
হইতে মাঝের তিন অঙ্গুলি অনেক লম্বা । 

(খ) হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলি টেনে সব অঙ্গুলর 
সহিত মিশান যায়; কিন্তু পায়ের বিষয় তাহা করা 
যায় না 

(গ) পায়ের গে।ড়ালী আছে হাতের তেমন 
কিছু নাই। ॥ 

(ঘ) হাত এবং বাহু এক লাইনে টানিয়া 
সোজা করা খায়; কিন্তু পা তাহা হয় না। 

শরতের এক্ীম্শল ৪ ত্রীচ বা পছা অগ্রে 
নামিয়া আপিলে, সামনের পাছা প্রসব দ্বারের 
সম্মুখে এবং পিছনের পাছা বিপরীত দিকে 
প্রনৃতির পিছন দিকে ক্রমে হাড়ের সংযোগস্থলের 
দিকে থাকে। সামনের দিক ঘুরিয়! অ।সিয়া 
হাড়ের নীচে ঠেকে, পিছনের পাছা পিছন 


২৬২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা ৷ 


দিক দিয়! ঘুরিয়া নামিয়া আসে। ধড়ের এক 
পাশ ছুমড়ে যায় বা “ফ্লেকশন্” হয়। পেছনের 
এ পাছা বাহির হইয়। পড়ে, তৎপর উরু, তারপর 
পা বাহির হুইয়! পড়ে। ক্রমে বুকের উপর ডুমড়ান 
ছুই হাত এবং পরে কীধ বাহির হয়। ক্রমে মাথার 
পিছনটা “পিউবিসে” আসিয়া ঠেকে । থুতি, মুক, 
নাক কপাল আসতে আমতে সমস্ত মাথাটা বাহির 
হইয়া পড়ে। * | 

জিনিশ 1 ব্রীচ, প্রেজেন্টেশনে সন্তানের 
নাড়ী বস্তি কোটরের হাড়ের মাঝখানে পড়িয়া 
অনেক সময় এমন কি ফুল ছিড়িয়! গিয়া! সন্তানের 
অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । স্থৃতরাং পাছা, 
নিতম্বদেশ বা “ত্রীচ” টের পাইলেই তখন তখন 
ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইনে পোঁধ়াতীকে শোয়াইয়া 
রাখিবে এবং কোথ দিতে বারণ করবে । পরীক্ষা 
ও খুব কম ক্রবে। কারণ এরূপ পরীক্ষায় 
অকালে সন্তানের আবরণী-_ঝিল্ি বা “মেন্থেন্” 
বিদীর্ণ হওয়ার খুব সম্ভাবনা । এই প্রকারে দ্বিতীয় 
অবস্থায় ৩ ঘণ্টা কাল অবস্থান করিলে ক্ষতি 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ষ্যা । ২৬৩ 


হয় না। পাঁ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা 
করিবে না । কারণ (১) উহাতে রক্তআব হয়, 
€২) বিটগীদেশ বা “পেরিনিয়াম” ফাঁটে, (৩) 
হাত উপরের দিকে উঠিয়া গিয়া মাথা আটকাইয়া 
দেয়। (৪) থুতি বস্তিকোউরের কিনারায় 
€ব্রিমে ) আটকাইয়া যায়। (৫) আর গলা চিতিয়! 
যায়, তাই মাথ।_ আটকে থাকে //মাথা আদতে 

দয় ইয়্য ততহ সন্তানের মৃত্যু সম্ভাবনা। 
রতছরেশ দত্রীচ* বাহির হইয়া আসা পর্যন্ত ধৈরধ্য 
স্বরণ করিয়া থাকবে। একান্ত ষদ্দি স্থচিকিুসকের 









গঁ 
$.1”ঞ1অভাব হয়, তবে নিজেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 


করে, খুব বিবেচনার সহিত এই অবস্থায় প্রসব 
কার্য্যের সাহাধ্য ক'রবে। 


শব শ্রুশী।লী £--(ক) পক্রীচ, বাহির হুই- 
বার সময় জরায়ুর উপরকার অংশ ফণ্াস্‌ ধরিয়! 
নীচের দিকে ঠেলিবে যাহাতে জ্চ, ভাল রকম 
দোমড়াইয়। বা “ফ্লেকশন” হয়ে বাহির হয়ে 
বাসে । ধে) নাতি পধ্যন্ত বাহির হইলে আঙ্গুল 
দিয় নাভিরজ্জু বা কর্ড” একুটু টানিয়া নামাইবে 


২৬৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


এবং যে দিকে বেশী জায়গা! সেই দিকে নিয়া 
রাখিবে। কর্ডে অঙ্গুল দিয়া অনুভব করিবে, 
রক্ত চলাচল করিতেছে কিনা । (গ) শরীর 
যতটুকু বাহির হইবে গরম নেকড়া দিয়া জড়াইয়া 
রাখিবে। ঠাণ্ডা হাত লাগলে সন্তান নিশ্বাস 
প্রশ্বাদ ফেলিবার চেষ্টা করিবে এবং পেটের 
ভিতরকার জল গিলিয়া ফেলিতে পারে। খে) 





হস্ত মাথার পাশে আদিলে যে উপায়ে প্রসব হ্য়। 


হইয়া আছে কিনা; যদি উচু থাকে এক হাতে 
ছেলের দেহ সামনের দিকে টানিয়া রাখিবে 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্য । ২৬৫ 


আর অন্য হাঁতের আঙ্গুল জরায়ুর ভিতর চালাইয়া 
দিয়া উপর দিয়া ক্রমে পিছনের কাধে লাগারে। 
কাধ থেকে কনুই পর্য্যন্ত এ আঙ্গুল চালায়ে মুখ 
আর বুকের দিকে ঘুরিয়ে নামাবে। (৩০নং 
চত্র দ্রষ্টব্য ) তাহার পর এরূপ করিয়াঁসামনের হাত 
নামাবে | (ড) পাছাটা আর দেহটা বাহির হইয়া 
আমিলে দেহটা ডান হাতে ধরিয়া পোয়াতীর পেটের 
দিকে একটু তুলবে। আরবা হাতটী পোয়াতীর 
পেটের উপর রাখিয়া জরায়ুটীকে নীচের দিকে 
ঠেলবে । (চ) হাত বাহির হইয়া আদিলে এবং মাথা 
জরায়ুর নিষ্নাংশে অবতরণ করিলে আর একজনকে 
বলবে পোয়াতীর পেট নীচের দ্রিক ঠেলতে । 
(ছ) বিটপীদেশ বা পেরিনিয়াম ( মলছারের অগ্রবর্তা 
অংশ) রক্ষার চেষ্টা করিবে (জ) ৮ মিনিটের 
বেশী মাথা ঝহির হইতে দেরি হইলে, ছেলে 
হাপাইয়া মারা যাইবে। স্থুতরাং স্থচিকিৎসকের 
অপেক্ষায় না থাকিয়া প্রথমে সন্তানের দেহ 
প্রসুতির পেটের দিকে বেশ করে উঠাইয়৷ ধরিবে 
এবং প্রসুতিকে কোথ দিতে বলিবে। এই 





২৬৬ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা 

প্রকার চেষ্টায়ও যদ্দি মাথ| না বাহির হয়, তবে পা 
দু'টাগরয়.নেকড়ায় জড়্াইয়া ভান হাতে ধরিয়া 
টের দিক্ষে উচু করিয়া ধরিবে এবং আস্তে আস্তে 


৩১নং চিত্র? 





মাথা পরে প্রনব.করাইবার প্রণালী । 
টানিতে থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে সহকারিণী জরায়ুটিকে 
নীচের দ্বিকে ঠেলিবে এবং নিজে অতি সাবধানে 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা । ২৬৭ 
টানিবে, যেন ঘাড় ভাঙ্গিয়া না যাঁয়। এই প্রকাদেও 
বদি প্রসব না হয়, তবে হাতের, তর্জনী এবং 
৩২ন্‌হ চিত্র). 





মাঝের অঙ্গুলী ঘাড়ের ছুই পার্থে দিয়া ডান হাতে 
নেকড়। জড়ান পা ধরিয়। ব্যথার ময় নীচের 


২৬ নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচর্যা। | 

দিকে টানিবে, যাহাতে মাথার পিছন দিকটা নিম্রতর 
অংশে আসিয়। ঠেকে । এই দময়ে পা পোয়াতীর 
পেটের দিকে উচু করিয়া তুলিবে এবং এক 
হাতে কাধ এবং এক হাতে পা আস্তে আস্তে 
টানিবে। (৩১নং চিত্র দ্রষউবা )। পেটের উপর 
হাত দিয়া একজন নীচুদিকে চাপ দ্দিবে। এই 
উপায়ে মাথা বাহির না হইলে, হাতের তর্ভঘনী ও 
মাঝের আঙ্গুল ছেলের মুখে দিয়া ছেলের 
ছুই পা এ হাতের দুই দিকে ঝুলাইয়া দিবে, ডান 
হাতের তর্জনী ও মাঝের আঙ্গুল কাধের ছুই পারে 
রাখিয়া আস্তে আস্তে এথমে নীচের দ্দিক টানিবে 
এবং পরে উপরের দিকে ভুলিবে । (৩২নং চিত্র 
জর্টব্য ) এই অবস্থায়ও একজন পেটের উপর হাত 
দিয় মাথা নীচের দিকে ঠেলবে। এই সময়ে 
প্রায়ই সন্তান হাপাইয়া যায়। স্থৃতরাং পূর্বেই 
গরম ও ঠাণ্ডা জল বড় বড় গামলায় রাখিবে। 
সাধারণতঃ এ অবস্থায় সম্ত/নের মুখ মায়ের 
পিছন দিকে চলিয়া যায়, তবে উহা সামনেও 
আসিতে পারে । এরূপ অবস্থায় বাম হস্তে 


নারীজীবন ও ্রন্থুতি-পরিচধ্যা 1 ২৬৯ 


পা! ছুটা ধরিয়া মায়ের পেটের দিকে উঠাইতে 
হয়, এবং ডান হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা সন্তানের ঘাড়ের 
৩৩নং চিত্র । 





সন্তানের মুখ মায়ের সামনের দিকে থাকিলে যে 
প্রকারে প্রসব হয়। 


২৯ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা॥ 


পিছনে কীধ ধরিয়। টানিতে হয়। (৩৩ নং চিত্র 
দ্রষ্টব্য )। 

ভ্রীল্গ ০৩ ্টেস্পন্নে ন্নিল্িকিনজ্হিভ্ড 
শকল্লেল হিশতেকল্ল মশক আান্ছে 4 
যথা £- ্ 

(১) পিছনে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগার দরুণ জন্তান 
জরায়ু মধ্যেই মুখ খুলিয়া নিশ্বাস ফেলিবার চে! 
করে সুতরাং তথাকার ক্লেদ প্রভৃতি গিলিয়৷ ফেলে 
এবং হাপাইয়। পড়ে । 

(২) হাত মাথার উপর দিকে ছড়ান থাকিতে 
পারে, এজন্য ধাত্রীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত 
উহা প্রসব করাইতে হয় । 

(৩) মাথা আটকাইয়৷ থাকিতে পারে। 
এজন্য বিশেষ চিকিৎসার স্থব্যবস্থা করিতে হয়। 

€৪) ফুলে বা সন্তানের ” নাড়ীতে চাপ 
পড়িলে সন্তান হাপাইয়া মার! যাইতে পারে। 

(৫) ছেলের পা শুটান না থেকে জড়ান 
থাকতে পারে। এতেও প্রসবের বিলম্ব ঘটতে 
পারে। প্রত্যেক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, 


নীরীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্যা । উস 


গ্রসৰ কাধ্য নির্বধাহ করিতে হ'বে। তাই 'ন্রীচ 
প্রেজেন্টেশনে” প্রায়ই শ্চিকিতসকের দরকার হইয়া 
খাকে। 


ক ০স্পাজ্ডাল্ল কি আর্স 2ওক্জেণ্টেম্পল। £ 


সম্থানন আড়ভাবে জরায়ু মধ্যে অবস্থান করিলে 
কাধ কিংবা! হাত জরায়ু মুখে দেখা ষায়। (৩৪ নং 
চিত্র দ্রষ্টব্য ) এই প্রকার ঘটিলে চার রকম অবস্থা 
হ'তে পারে। যথা ২ 


€১) পিঠ সামনে মাথা বাম দিকে, প 
ডান দিকে, ডান কাধ কি হাত আগে আসে। 

(২) পিঠ সামনে, মাথা ডান দ্রিকে আর ঝা 
কধ কি হাত.আগে আসে। 

€৩) পিঠ পিছনে, মাথা ব দিকে আর 
বা কাধ কি হাত আগে আসে (৩৪ নং চিত্র 
দ্রব্য )। 

€৪) পিঠ পিছনে মাথা ডান দিকে আর ভান 
কাধ কি হাত আগে আসে ॥ 


চে নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচষ্।$ 


- ৩৪ নং চিত্র। 





সম্তান আড় হয়ে পড়িয়াছে এবং বামহস্ত অগ্রে আসিয়াছে । 
ওই শসনস্থা নিজ্জান্রপ কল্লিবাল্ল 
সক্েভ ৪ 
(১) জরাযুটী পেটের মধ্যে আড়ভাবে লম্বা 
হয়ে থাকে । ফাণ্ডাস্‌ নাভীর সমান কি নীচে প্রায় 
খাকে। (২) পেট টিপিলে মাথা ঠিক নীচে পাওয়া 


সাস্বীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচর্ধ্যা । ২৭ 


ঘায় না, কিন্ত এক পার্থে পাওয়া যার এবং অপর 
পার্থ পাছা বা ত্রীচ। (৩) মেস্ছেন লম্বা হইয়া 
জরার, মুখ দিয়া বাহির হয়। সন্তান বিল্লি (মেস্বেন) 
বিদীর্ণ ভইলে কাধ কি হাত সহজেই টের পাওয়া 
যায়। হাত ডান কি ঝা ঠিক করিতে হইলে, 
সেক্‌ হ্যা করবার মতন তোমার হাতের তালুতে 
সন্তানের হাত রাখিবে তোমায় ডান হাতের বৃদ্ধ! 
অঙ্গুণী ছেলের হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুলীর সহিত মিশিলে, 
বুধিবে ডান হাত । আর ঝ| হাত মিশিলে বা হাত । 
ভিল্কিশুজ্ন। ৪_এই অবস্থা টের পাইব! মাত্র 
স্ুচিকিতসক ডাকিয়া, পঠাইবে । পোড়র ভিতরে, 
জল থাকিলে ছেলেকে সহজে ঘুরাইয়া আনা যায়। 
প্রমবের বেশী বিলম্ব হইলে জারায়ু ফাটিয়া গিয়! 
প্রসূতি সাংঘাতিক রক্তআ্াব ব সৃতিক। জ্বরে মার! 
যায়, এবং সন্তান ও তন্বাবধানের অভাবে অসমকষে 
মারা যায়ু। যতক্ষণ সুচিকিতসক না জাসেন, 
যে দিকে ছেলের মাথা, প্রসূতিকে সেই পারে 
স্টইয়ে রাখিবে, আর কোথ দিতে বারণ করিবে & 
সন্তান বিলি যদি না ছিড়িয়া থাকে, তৰে যাহাজে 


১৮ 


২৭৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


তাহা না ফ্ণটে তাহার চেষ্টা করবে। হাত 
বাহির হইলে ভিতরে ঢুকাইবার চেষ্টা 
করিবে না। চেষ্টা করিলেও ভিতরে থাঁককে 
না, এবং জোর করলে ভাঙগিয়া যাইতে পারে। 
ডাক্তার আসিয়া প1 ঘুরাইয়া বাহির করিতে পারেন । 
তাই রোগিণীকে একখানা খাটের উপর শোয়াবে, 
এবং গরম জল, লোসন প্রভৃতি যাহা প্রয়েজন হকে 
গ্রহ করিয়া! রাখিবে। 


৮4 স্যাড়ী ভঞ্াভ্ডাঙ্গে অনস্থাল 
ক্কিশন্নিস্্‌ ০৩্রতভেকন্টিস্পন্য £ 


মাথা কিংবা! অন্য কিছুর সঙ্গে ছেলের নাড়ী বা 
'ফিউনিস দেখ দিতে পারে । ( ৩৫নং চিত্র দ্রব্য) 
'মেম্তেন বিদীর্ হওয়ার বা ফোটে যাওয়ার 
পুর্বেব দেখা দিলে, এই অবস্থাকে বলে ফ্রিন্নষ্ন্‌ 
শুতভিতন্টেস্পন্ব। পরে বাহির হইলে বলে 
ক্রিন্মিল ০্রাল্যাপস্‌। ছেলে জীবিত 
থাকিলে নাভিরজ্জু বা কর্ডে আঙ্গুল দিলেই দ্প 
দপানী টের পাওয়া যায়। - 


নাঁরীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচয়্যা) ১৭৫ 


৩৫নং চিত্র। 





চ্িশ্ষিশলা ৪-_নাড়ীর অগ্রভাগে অবস্থতি টের 
পাওয়ামাত্র স্ুচিকিত্সক ডাকিয়া পাঠাইবে। কারণ 
কর্ডে চাপ পড়িয়। এ সন্তান মারা যাইতে পারে, 
তাই ছেলে বাঁচাতে হ'লে, শীঘ্র প্রসব করান 
দরকার । ভাক্তার ন! আসা পর্য্স্ত, কর্ড যে দিকে 
আপিয়াছে তাহার বিপরীত পার্থখে পোয়াতীকে 
শোয়াইয়া রাখিবে। সন্মুখবর্তী বা -প্রকাশমান 


১৭ নারীজীরন ও প্রস্থতি পরিচধ্যা) ॥ 


অংশ যদি উহা চাপিয়া বসিয়া খাকে এবং পোঁড়টা 
€ মেম্থেন) যদি ফাঁটিয়! থাকে, তবে এরূপ চেষ্টা 
বিফল। যদি কর্ডে দপদপানি না থাকে, তবে কিছুই 
করিবে না। দপ্দপানি যদি পাওয়া যায়, আর ষে 
রকম বলা গেল সেই প্রকারে শোয়াইয়া রাখিলেও 
যদি নাড়ী ভিতরে না বায়, সুচিকিত্সক না আসা' 
পর্যন্ত পোয়াতীকে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে 
বলিবে। এবং গরম লোশনে ভিজান একখান! 
স্যাকড়ায় কর্ড জড়াইয়া রাখিবে ডাক্তার না পাওয়া 
গেলে, হাত খুব পরিষ্কার করিয়া লোসনে ধুইয়! মাথা 
কিংবা যে অঙ্গ আসিতেছে তাহার পার্থ দিয়! 
“কর্ড” বা নাভিরজ্জু অন্গুলিতে রাখিয়া ঠেলিয়া- 
দিবে। ছেলের হাতের কনুই ৰা অপর যাহা 
কিছু পাইবে, তাহাতে নাড়ী আটকাইয়া! রাখিবে 
ধতক্ষণ বাথ! থাকে, হাত স্থির করিয়। রাখিবে। আক 
অপরহাত্টী পোয়াতীর পেটের উপর দিয়! জরায়ু 

চের দিকে চাপ দিবে । তাহার পর পোঁয়াতীকে 
এভাবে শোয়াইয়! রাখিয়া 'আন্তে আস্তে তোমাক 
ভ্িভরের হাত বাহির কবিতা আনিবে, কিন্তু আক 


নায়ীজীবন ও প্রকৃতি-পরিচধ্যা। ২৭৭ 


এক ব্যথা না আসা পর্বন্ত, অপর হাত দিয়া জরায়ু 
. নীচের দিকে চাপিয়া রাখিৰে । এইরূপে শীঘ্র প্রসব 
হইলেই ছেলে ঝচতে পারে। 


৬$/ মাধ্বান্স নত হাভ ক্রি পা 

মাথার সঙ্গে কদাচিৎ হাত কি পা! বাহির হইয়া 
আসে। পোড়টা ছিড়িয়া যাওয়ার পূর্বে টের 
পাইলে যে দিকে হাত কি পা বাহির হয় 
তাহার বিপরীত দিকে প্রসৃতিকে শোয়াইয়! 
রাখিবে। সন্তান বিল্লি ছিড়িবার পরেশ বদ্ধি হাত 
কিংবা পা ঠেলে আসে, ব্যথার সময় উপরের দ্বিক 
হাত কি পা ঠেলিয়া দেওয়া য:ইভে পারে) 
এই প্রকার উপায় ব্যর্থ হ'লে এবং প্রসবে বিলম্ব 
বুঝিলে, তখনই ডাক্তার ডাকিবে। 

শ/ মাথা সিছতেন হাত আাহ্ছিল 

হকল্বাক্ ভ্রপাল্পী ৪ 

মাথার পিছন হাত €নিউকেল পজ্জিসন ) খুব 
ক্কচিৎ হয়। পাছা বাহির হ'বার পর এই অবস্থা 
কখনও হ'য়ে থাকে । হাত ঘাড়ের পিছন দ্বিক উল্টে 


২৭৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


(৩৬নং চিত্র) 





গিয়া হুড়কার মতন আড় হইয়া থাকে । (৩৬ নং 
চিত্র দ্রষ্টব্য ) বেদনায় বেশ জোর আছে অথচ মাথা 
অগ্রসর হয় না এরূপ অবস্থায় টের পাইলে, তখনই 
স্ুচিকিৎসক ডাকিবে। কারণ ধাত্রীর পক্ষে এ 
অবস্থায় প্রসব করান মোটেও সম্তব হয় ন1। | 


৮৮1 আসিনি ঠ&7 


যমক সন্তান প্রায়ই আলাদ! বিল্লির মধ্যে 
থাকে এবং ফুলও পৃথক হ'তে “পারে। কখন 
কখন ফুল এক কিন্তু মেত্রেন আলাদা এবং ছেলে; 
প্রায়ই একটী বড় এবং একটা ছোট*হয় | সচরাচর" 


নারীজীবন ও প্রস্তি-পরিচধ্য। ২৯ 


(৩৭নং চিত্র ) 





সুইটারই মাথা নীচের দিক থাকে । (৩৭নং চিত্র 
দ্রষ্টব্য) প্রসব প্রায় স্বাভাবিক প্রসবের মতন হইয়া 
থাকে, তবে একটু বিলম্ব হ'তে পারে। প্রথম 
ছেলে তূমিষ্ট হ'লে, দ্বিতীয় ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়, 
তাহার পর গুথম. ছেলের ফুল -ও. পর্দা এরং 


সি নারীলীবন * প্রস্থতি-পরিভর্ঞা । 


তশুপর দ্বিতীয় ছেলের ফুল ও পর্দা আসে? 
কখনও বা একটার মাথা আর অপরটার পাছা বা পা 


€৩৮নং চিত্র) 





নীচের দিকে থাকে এরূপ অবস্থায় হেড লকিং 


নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচরধ্যা। হস 


বা মাথা জভ়াঁজড়ি হ'লে বিষম হিজাট হয়। 
₹ ৩৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য ) 

€১) প্রথম ছেলের পাছা অগ্রে আসিলে: 
ফড়ট! পধ্যন্ত বাহির হইয়া আসিৰে। যদি দ্বিতীয় 
ছেলের মাথ। নামিয়া পড়ে একজনের থু্তিতে- 
আর একজনের থুতি আটকায় তাহ! হইলে “হেডু. 
লকিং» বলে। ছুইটীর মাঁথ! নীচে থাকিলে ও 
আটকা ইয়া যাইতে পারে। কিংবা একটা পাছা 
অগ্রবর্তী হইলে সন্তান অপরটার বুকের উপর. 
পা বুলাইয়া দিলে ও আটকাইয়া যাইতে পারে £ 
এই রকম হইলে প্রথম ছেলে প্রায়ই মারা যায়। 
€২) ছোট হলে ছুটাই একসঙে বাছির হইয়া; 
'াসিতে পারে (৩) ছুইটা'র কর্ড জড়াইয়। মার 
যাইতে পারে (8) পোঁড়র ভিতর খুব বেশী জল 
খাকতে পারে (৫) ফুলের অগ্র অবস্থান ও 
(প্লযাসেন্টা প্রিভিয়া ) হ'তে পারে। ৫) প্রসবের 
পর রক্তআাব বেশী হতে পারে (৬) অপস্মার বা. 
ধক্লম্প্সিয়া রোগও হ'তে পারে (৭) বড় ছেলে: 
ছোট ছেলেকে চেপে মেরে ফেলতে পারে । 
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পেট খুব বড় আর ভারী হ'লে আর কষ্ট 
'বেশী হ'লে, যমক বলিয়া সন্দেহ করা যেতে 
পারে । কখনও কখনও পেটের মাঝখানে খীচও 
পড়ে, সময় সময় পেট টিপে দুইটা আলাদা মাথা 
টের পাওয়া যায়। হৃদপিণ্ডের শব্দ ও ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে শোনা যায়; ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
পর. ও যদ্দি পেট বড় থাকে তবে পরীক্ষা করিলে 
আর একটী সন্তান টের পাওয়া যেতে পাড়ে। 

জিন্িশু্দ। €- প্রসব ব্যথার সুচনা হলেই 
'ছুইটা সন্তানের উপযেগী যাহা যাহা লাগিতে পারে 
সব যোগাড় করিয়! রাখিবে। প্রসূতির খুব রক্ত” 
আব হ'তে পারে, তাহার জন্য ও প্রস্তুত থাকিবে। 
সাধারণ নিয়মে প্রথম ছেলে প্রসব করাইবে। 
সন্তান প্রসব হ'লে নিয়ম মত নাড়ীতে ২টা বন্ধন 
দিয়া নাড়ী কাঁটিবে। তারপর পরীক্ষা! করিয়া 
্দেখিবে দ্বিতীয় সন্তানের মাথা কি পাছা নীচে 
আছে এবং পুনরায় ব্যথা না আসা পব্যন্ত অপেক্ষা 
বকরিবে। অদ্ধ ঘণ্টা মধ্যে ও বদি ব্যথা না আসে 
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এবং প্রথম সন্তানের ফুল না পড়ে, তবেই দ্বিতীয় 
ছেলের পোড়টা (মেত্রেন) ছিড়িয়া দিবে এবং 
জরায়ুর উপর হাত বুলাইয়া ব্থ! আনিবার- চেষ্টা 
করিবে। দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হওয়ার পর জরায়ুটী 
বেশ করিয়া চাপিয়া রাখিবে যে পধ্যস্ত ২টা ফুল 
বাহির না হয়। দ্বিতীয় সন্তানের মাথা কিংবা 
পাছার পরিবর্তে যদি অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙগ 
আসে বা রক্তত্রাব হয়, তবে তখনই সুচিকিৎসক 
ডাকিবার ব্যাবস্থা করিবে। যদি প্রথম সন্তান 
প্রসব হওয়ার পরই ফুল বাহির হয়, তবেও 
রক্ত্সাৰ হওয়ার খুব সম্ভাবনী। যেহেতু জরায়ু 
রীতিমত সঙ্কুচিত হ'তে পারে না। প্রসবের পর 
এক ভাম বা ৬০ ফোটা টিচার আর্গট খাওয়াইয়া 
অপেক্ষা করিবে এবং দেখিবে জরায়ুর সন্কোচ 
হয় কিনা । | - জু আঃ 

৯4 হ্থাইতুক্ড্রা হকেত্ক্ষিলাজ্্‌ বা অন্য রকম 
বিকৃতি £_-কখনও কখনও ছেলের মাথায় জল হয়, 
তাহাকে ইংরাজীতে হ্াইত্ন্া একক্েলাস্্‌ 
বলে। ইহাতে মাথার আকৃতি খুব বড় হয়, আর 
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ভলতল করে মাথার হাড় আল্গ! ভাবে থাকে £ 
ফাথাটা সম্তান ঝিল্লি বলিধা ভ্রম হয়, তবে মাঝে 
মাঝে মন্তকের হাড়ের সংযোগস্থলগুলি খুব বড় বত 
অধং যেন জলভর! এইরূপ বুঝিলেই স্চিকিঘসক 
ভাকিৰে। 


১০4 ম্পত্ত মাথা $- 


কখনও কখনও দশ মাসের পর সন্তান পেটে 
খাকিয়া অথবা বেশী বয়সে গর্ভ হ'লে সন্তানের 
মাথায় ইড় পুরু হয় এবং মাথায় হাড়ের সংযোগস্থল, 
বা “সুচায়গুলি” কিংবা! “ষণ্টানিলি* বড় একটা 
টের পাওয়া যায় না। এ রকম হ'লে স্থচিকিতমক 
ডাকিয়া পাঠাইবে । 

কখনও কখনও অদ্ভুত আকৃতির সম্ভানও হইয়ঃ 
থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে “মনফ্টার” বলে। 


আতুড়ে নিয়ম পালন । 


প্রসব হওয়ার পর ধাত্তীকে ১০ দিন পর্য্যন্ত 
নিয়লিখিভ বিল্বয় সংবাদ নিতে হবে । যথা £-. 

১। সম নিক্সভ হত্চ্ছ ক্রিন্না 2 যদি 
কোন প্রকারে ব্যাঘাত হচ্ছে বলে” মনে হয়, তবে তাঁর 
কারথ অনুসন্ধান করবে। দরজ। জানালা বঙ্ করে 
শোয়া ভাল নয, তাহাতে ঘরের দুষিত বায়ু বাহিরে 
'যেতে পারে না, এজন্য পোয়াতীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। 
সাবার এন্ূপ ঘরে ঘুটের কি কাঠের আগুণ দ্বেলে 
ঝ্বাখলেও এঁ ঘরের বাতাস এত খারাপ হয়, যে তাহা 
নিশ্বাব বায়ুতে প্রবেশ করান বিষক্রিয়া করে এবং এঁ 
প্রসূহী ও শিশুর মৃত্যুর কারণ ঘটায় । এজন; খু 
কাবধানতা আবলম্থন করবে ও এ ঘরে আগুগ 
আলতে দিবেন! বা ঠ1গ1 তেলের বাতী ছাড় জার. 
কক্ান কেরোপসিনের বাতী পর্যন্ত রাখতে ছেবে না। 
জানল) দস্তা এমন ভাঁবে খুলে রাখবে যে কোন 
জীব জানোয়র প্রবেশ করতে পারবে না বা বাপ উঠ 
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বাতাস উহাদের কাহারও শরীরে লাগবে না ॥ 
রাত্রি ১০ টার পর ছেলেকে ছুধ দিবার জন্য 
পোয়াতীকে জগান উচিত নয়। -প 

২। শ্রভিদ্িন্ন এশ্াকাভীন্কে ০স্প 
আকন কতৃক 25 এদঞখন্ছে £ ক্রমে তাহার 
শরীর ভালোর দ্রিকে যাচ্ছে কিনা । পোয়াতীর 
যদি মুখ চোখ খারাপ বোধ হয়, ঘুম ঠিক না হয়, 
অথচ বলে সে খুব ভাল আছে, তবে বুঝবে অবস্থা 
মোটেও ভাল নয়। এবং কিকি কারণে তাহার 
শরীর খারাপ হচ্ছে তাহার অনুসন্ধান করবে। 

৩। শোয়া বসা কিরকম হচ্ছে £--প্রসবের পর 
তিন চার সপ্তাহকাল পোয়াতীকে শয্যা হইতে 
উঠিতে দিতে নাই । কেবল বাহো প্রক্রাব করবার 
লয় উঠতে দিবে । ৪1৫ দিন পর একটু একটু 
বসতে পারে, ষদি তাহার স্রাব প্রভৃতি স্বাভাবিক 
অবস্থায় থাকে: 

. প্রথমতঃ ২১ ঘণ্টা চি হয়ে শুয়ে থাকতে 
বলরে, পরে পাশ ফিরে শুতে পারে, তবে এ সময় 
পেট ধরে থাকবে ॥ ৩1৪. দিন পর্য্যন্ত একেবারে 
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শুয়ে থাকবে এবং বাহা ও প্রতআাৰ বেডপ্যান? বাঁ 
“উরিন্ালে' ধরতে বলবে । চার পীচ দিন হলে 
হামাগুড়ি দেওয়ার মত উপুর হয়ে প্রা বা বাহে 
করতে পারে। পাঁচ-দিন পরে বালিদে ঠেস 
দিয়ে খানিক সম বসতে পারে । .৬।৭ দিনে উঠে, 
বসতে পারে, তবে বেশীক্ষণ এরূপ থাকবে না। 
১৯1১০ দিনে বিছানা ছেড়ে নামতে পারে মাত্র। 
ক্রমে সব সইয়ে সইয়ে নিতে হয়, এই ভাবে 
অভ্যাস করবে। শুয়ে থাকতে থাকতে হাত, পা» 
কি কোমরে রক্তের চালনা খুব কম হয়, এই কারণে 
এক সপ্তাহের পর পোয়াতীর হাত, পা, কোমর, গীঠ 
প্রভৃতি টিপে দ্রিতে হর ও সেক দিতে হয়? 
কিন্তু পেট কি উরুতের ভিতরদিক ডলবে না। 
১০ দিন পর হামা দিয়ে কিছু চলতে পারে, তবে 
দাড়াবে না । মাথা নীচু করে? দু'হাতে ভর করে? ছুই 
পা৷ সটান করে সকাল বিকালে একটু একটু চলবে। 
এরূপ করায় পোয়াতীর জরায়ু পেছন দিকে উল্টে, 
যাবার স্থযোগ পায় না। ১৪ দিনে ঘরে একটু 
একটু দাড়াতে অভ্যাস করবে এবং চতুর্থ সপ্ত!হে, 
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সা একমাষ পর ঘর ছেড়ে বাহিরে ফেতে দেওয়া 
স্কায়। কিন্তু উঠে বসার পর বদি আবার রক্তত্াৰ 
হুয়। তবে পুনরায় বিছানার শুয়ে থাকতে হবে 
আবার যাদের প্রসব রাস্তা ছিড়ে যায়, তারা বেন 
দিন শুয়ে থাকবে। তিন মাস পর্যাস্ত সাবধান মত্ত 
শরিশ্রম করবে। কখনও বেশী পরিশ্রম করতে 
দিবে না। অনেক পোয়াতী আতুর ঘরে থাকতে 
পরিশ্রমের কাঞ্জ ক'রে থাকে, তাহার ফলে 
আক্কপ্রিক বক্তা বা দোমবদ্ধ হয়ে হঠাত 
স্বতা হ'তে পারে। 

৩1 জ্জ্কাল ব্যযহ্থা - প্রসব হয়ে যাওয়ার 
-পর যে ব্যথা অনেকের হ'তে থাকে এবং উহা এজ 
€বশী হতে পারে ঘাঁতে পোয়াতীর ঘুমের বিশেষ 
ব)াখাত হয়। রক্তের ডেলা, পরদার কুচি কি ফুলের 
টুকরা বদি কোন কারণে জরায়ুর ভিতর থাকিয়া যায়। 
তবেই এই প্রবাঁর ব্যথা হয়, এবং এই ব্যথার দরুণ 
এ দকল বেড়িয়ে যেতে পারে। ইহাতে পোয়াতী 
একটু সামান্য কট হয় বটে, কিন্তু অপকার না৷ হয়ে 
উপকারই বেশী হয়। এ সময় জরায়ু বেশ নর 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচরধ্যা । ২৮৯ 


ভাবে চটকে রগড়ে দেবে, তবেই উহার সঙ্কোচন হয়ে 
কুচকাচ৷ বেরিয়ে আসবে। বেশী কষ পেলে 
স্থচিকিৎসক ডাকবে। পেটের উপর ধেন বেশী 
চাপ দিয়ে কোনও ক্রমে পেট ডলে দেওয়া! না 
হয়। এরূপ করলে পেটের ভিতরকার জরায়ু 
পেকে যেতে পারে। 

৪। শ্াসন্যাজ্ডে শুন্য ৪ প্রসবের ঠিক 
পরদিন গিয়ে যদি দেখ পোয়াতির ১০১২ ঘণ্টা 
প্রজা হয় নাই, তকে উহাকে উপুর হয়ে একবার 
প্রশ্াব করতে বলবে । যদি এইরূপ ভাবে প্রত্াব 
না হয়, তবে তলপেটে গরম জলের সেঁক দিতে 
পার, অথবা প্রত্রাব দ্বারের উপর গরম ধারানী দিয়ে 
সেক দিবে। ডুস দিয়ে বাহো করাইলেও প্রস্রাব 
হস্তে পারে। যদি তাহা না হয়, এবং খুব কষ্ট হয় 
তবে আরও ৬ ঘন্টা অপেক্ষা করে” শলা 
€কেথিটার ) দিয়ে প্রসাব করাবে । আবার ফদি 
দেখা যায় অসাড়ে প্রশ্রাব হয় অর্থাৎ পোয়াতীর 
বোধ হয় না, তবে সুচিকিত্দক ডেকে 
দেখাবে। কারণ প্রস্রাবের নালী বা থলি 


১৭ 


২৯০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


ফেটে প্রসবের রাস্তা দিয়ে প্রস্রাব ঝরতে 
পারে । 

৫1 ০ক্কাউ কুনিন্ন ক্কিন্না ভা! ভ্কান্নত্ে 
বেশী কৌথ দিয়ে বাহ করবার চেষ্টা করতে নিষেধ 
করবে। কারণ এরূপ করলে নাড়ী নীচে 
নেমে যেতে পারে। এসবের দ্বিতীয় দিনে আধ 
ছটাক রেড়ির তেল খাওয়াইয়। দিবে । যদি তাহাতে 
বান না হয়, তবে ডুদ প্রয়োগে বাহ করাবে। 
বাহ্য যদি অসাড়ে হয় বা প্রসব পথ দিয়ে হয়, 
তবে তাল করে পরীক্ষ! করে দেখবে প্রসব- 
পথ ও মলদ্বার এক হয়েছে কিনা। যদি 
এরূপ দেখা বায়, তবে তখনই স্থচিকিতসক 
ডাকবে। 

৬1 ভরা ভিল্কমন্ড হচ্ছে ক্কিন্ন। জ্ঞাত? 
হন্স্প স্ুক্লে লঙ্ষ্্য কুলিন্নে। রক্তআ্রাব 
যদি খুব বেশী হয়, আর জমাট চাপ চাপ 
ভাজে, এবং ১৪1১৫ দিন পরেও যদি রক্ত ভাঙ্গে, 
তবে স্থচিকিৎসক দেখাবে । আ্াব অনেক 
সময় ভিতরে জমে থাকে, এজন্য মধ্যে মধ্যে 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ২৯১ 


পোয়াতীর কীধ উচু করে ধরবে, কিন্বা উপুড় হয়ে 
প্রতাব করতে দেবে, যাতে আব বেরিয়ে যেতে 
পারে। তক্তপোষের মাথার দিক ইট দিয়ে একটু 
উচু করে রাখলে আাব স্বাভাবিক নিয়মে বেরিয়ে 
আসবার স্থবিধা হয় । নিয়মিতরূপ ধুইয়ে পরিক্ষার 
পরিছন্ন রাখা হয় কিনা তাহাও দেখবে । উপরটা 
লাইজল লোসনে ধোয়াবে। ২৩ দিন পর যদি 
আবে দূর্গন্ধ হয়, তরে ডুস ইত্যাদি সব জলে সিদ্ধ 
করে টিচার আইওডিনের দ্রাবন প্রস্তুত করে ডুস 
দিয়ে ভিতরটা সাবধানত! সহকারে খুইয়ে দিবে। 
যতবার প্রআাৰ বা বাহে করবে» ততবার বোরিক 
তুলো লোনে ভিজিয়ে ধুয়ে দেবে এবং এ তুলার 
চাঁপ দিয়ে বেধে দেবে । এ তুলার চাপ প্রথম ১২ 
ঘণ্টায় প্রায় ২ ঘণ্ট। অন্তর বদলাতে হয়, তারপর 
প্রায় প্রতিদিন 81৫ বার বদলাবে । আ্রাবে বেশী 
দুর্গন্ধ হ'লে স্চিকিতসক ডাকবে 

শু) ভল্াস্ ক্রুশ হজ হস্কেে 
আআচ্ছে কিনা! €দখন্বেঃ দশ দিনেও 
পেট টিপে জরায়ু পাওয়া যায়। বদি ক্রমশঃ ছোট 


২৯২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা 


না হয়, তবে উহার রোগ হয়েছে বুঝতে হবে এবং 
স্ৃচিকিতসকের দ্বারা ব্যবস্থা করাবে । 

৮৫ ভ্ল্ন ছিভে এশ্পীক্সীভী ন্নাল্লীভক 
ন্কিন্না তু যদি নারাজ হয়, তবে এ অবস্থা 
যে কেবল অস্বাভাবিক তা নয়, এতে পোয়াতী ও 
ছেলে ছুয়েরহঅনিউ হয়। প্রথমতঃ ছেলে স্তন 
টানলে জরায়ু শক্ত আর ছোট হয়, আর না টানলে 
এ উপকার পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ স্তন 
টানলে ক্রমে স্তনে ছুধ আমে অথচ জমিতে পারে 
না; আবার স্তন না দিলে বা দেরীতে দিলে উহা] 
কোলে, টাটায়, আর শক্ত হয় এবং বোট ভিতরে 
ঢুকে যায়। এই অবস্থায় স্তন টানলে, খুব যন্ত্রণা 
বৌধ হয় এবং বোটায় ঘা হয়। তৃতীয়তঃ যারা 
স্তন দেয় না, তারা শীগৃগির আবার পোয়াতী হয়। 
চতুর্থতঃ প্রথম দুইদিন স্তনে এক রকম আঠা আঠ৷ 
হল্দে রঙ্গের দুধ বের হয়, তাই খেলে ছেলের দান্ত 
'খোলানা হয়। মেমেরা ছেলেকে স্তন পাঁন করায় 
না, ফলে ১০০০ হাজার শিশুর ভিতর ১৩ জন 
পেটের অস্থখে মারা যায়, কিন্তু এদেশে মালক্ষমীর 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা! | ২৯৩ 


জানেন মায়ের স্তনে ছেলের অন্ত, তাই এরূপ 
অবস্থায় পেটের অস্থুখে খুব কম ছেলে মারা যায় । 
তবে যে প্রকার বিবিয়ানার প্রচলন হ'য়েছে, তাহা 
বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। পঞ্চমতঃ যে সকল ছেলে স্তন 
চুষেনা, তাদের মাট়ী ও চোয়াল শক্ত হয় না। 

৯1 ভ্ত্নে ছঞ্গদ কম হব্লে- পোয়াতীকে 
খুব জলে! জিনিষ আর পুষ্টিকর গুব্য, যেমন দুগ্ধ, 
সি্গি, মাণ্ডর কি কৈ মাছের ঝোল, বালির জল, 
ভাতের মাড় ইত্যাদি খেতে দেবে চা খাওয়া 
উচিত নয়। ভ্যান্নার পাতা বেটে তেলের সহিত 
গরম করে" পুলটিস্‌ করে শুনের উপর দেবে। এই 
পুলটিন তিন ঘণ্ট| অন্তর বদলাবে। তুলোর বিচি 
থেকে এক প্রকার ওধধ প্রস্তুত হয়েছে, এই ওুঁষধধ 
ব্যবহারে দুগ্ধ বাড়ায়, অতএব চিকিতুসকের পরামর্শ 
নিয়ে এই ওঁষধ খাওয়াবে যদি পোয়াতীর কোন 
রোগের দরুণ ছুধ কমে যায়, তবে বাঁড়াবার চেষ্টা! 
করবে না, কিন্তু রোগ সারাবার চেষ্টা করবে । 

১০1 স্মদ্কি অভিল্লিক্তগ হুঞ্দ হল্স- তাকে 


শিপ রিলিজ নিন সার পকিলব্রাাপিরনা রাকা শ রর রস মা এ মারন 


২৯৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা1 


স্তন তুলা দিচ1 উচু করে একটু এটে বেধে রাখবে 
এবং জলখাওয়া কমিয়ে দিবে। এতেও যদি 
উপশম না হয়, আর পতন শক্ত হয়ে থাকে, তৰে 
খানিকটা ছুধ টেনে বেড় করে ফেলবে। 

শুন দিতে গিয়ে যদি পোয়াতি অত্যন্ত ছুর্ব্বল 
হয়ে পড়ে, চোখে ধোয়া দেখে, মাথা ঘোড়ে, 
বুক ছুরদুর করে, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়, কোমর 
বা পিঠে ব্যথা হয়, ভাল ঘুম হয় না, কিছুই মনে 
থাকে না, তবেই, বুঝবে পোয়াতি স্তন দেওয়া 
সহা করতে পারে না। এজন্য তখনই স্তন দিতে 
নিষেধ করবে। আবার সুতিকা জ্বর, যম্মমা, গরমি 
প্রভৃতি 'রোগ . খাকলেও স্তন দেওয়া নিষেধ । 
স্তন দেওয়! বন্ধ হলে, স্তনের দুগ্ধ শুকিয়ে ফেলতে 
হয় । ছেলেকে মাই না দিলে আপনি ছুধ শুকিষে 
যায় তবে দুধ জমে থাকলে, তাহা গেলে ফেলতে 
হয়। 'ত্রেক্ট পাম্প" দিয়েও গেলে ফেলতে পারা 
যায় 

শিশু যত বড় হয় প্রকৃতির নিয়মে স্তন দুগ্ধও 
ভদন্ুকূপ বৃদ্ধি পায় । কিন্তু বর্তমানে মা জক্জীদের 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচ্যা । ২৯৫ 


শরীরের প্রতি যত্ু না থাকায়, অনেকেই উপযুক্তরূপ 
দুধ সরবরাহ করিতে সমর্থ নয় । এ জন্য প্রত্যেক 
মাতাকে শরীর পালনের নিয়ম মানিয়। চলিবার 
জন্য প্রস্তুত হইতে বলিবে। 

১১। স্তন ছুদ্ধের অভাবে গরুর দুগ্ধ পান 
করাইবে। গো-ছুগ্ধ সেবনের নিয়ম ৩১০ পৃষ্ঠায় 
দ্রষ্টব্য । 

১২1 অন্য স্ত্রীলোকের বুকের ছুধ খেলে 
ছেলের অনেক বিপদ হ'তে পারে । তাহার রক্ত দোষ 
খাকিলে এ দোষ ছেলের শরীরে ঢুকৃতে পারে। 
এরূপভাবে বহুলোকের গরমি ও যন্ষনা জন্মে । 

১৩। চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে ছুধেরভুর হয়ে 
থাকে, তাহাতে ভয় পাওয়ার কারন নাই। তবে 
অত্যধিরু জ্বর বুঝলেই স্থচিকিত্সক ডাকবে 

১৫। সঞ্য-পোয়াতীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা 
করবে । পোয়াতী যদি বেশ শক্ত হয় এবং কোন 
উপসর্গ না দেখা যায়, তবে দুধ নামা পর্য্যন্ত অর্থাৎ 
তিন দিন অবধি, দুধ সাণ্ড দেওয়া যায়। 
ঝাল কোন দ্রব্য দিতে নাই। কারণ এ ঝালে 


২৯৬ নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্য্যা । 


পেটের অস্ুখ করতে পারে এবং আমাশয় হ'তে 
পারে। তিন চারি দিনে দাস্ত খোলসা হলে, ভাত, 
স্ুকৃত, মাছের ঝোল খেতে পারে । আহার কখনও 
গুরু পাক হবে না। যাহা মহজে হজম হতে পারে 
তাই দেবে। তৃষ্ণা পেলে পর্যাপ্ত জল দেবে; 
তবে আহারের সময় অধিক জল খাবে না। কোন 
কোন দেশে নিয়ম আছে পোয়াতীকে “মরিচ বাটা” 
খেতে দেওয়া । এই নিয়মটী ধারা স্যাতসেতে 
স্থানে বাস করে এবং ধাহাদের বাতের দোষ আছে 
তাহাদের পক্ষে ভাল ব্যবস্থ।। ইহাতে ১ কৌয়া 
রসুন, সম পরিমাণ গুলমরিচ, উহার দ্বিগুণ 
কাল জিরা,-কিছু এলাচ ও দারচিনী একত্র করিয়া, 
আগুণে তাতিয়ে পাটায় বেটে নিতে হয়। এই 
প্রকার প্রস্তুত করে ভাতের সহিত প্রত্যহ ১ বার 
করে তিন দিন খেলে শরীর ঝড়ঝড়ে হয়। 

১৬। কু্া্-_ছুই সপ্তাহ পর অর্থাৎ প্রসবের 
১৫ দিন পরে পৌঁয়াতী অল্প গরম জলে স্্ান করতে 
পারে। একমাস পর্য্স্ত এরূপভাবে অথবা গায়ে 
সয় এমনতর ঠাণ্ডা জলেও ক্রমে স্নান করতে 
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পারে। মাথা সর্বদা ঠাণ্ডা জলে ধোয়াবে এবং 
ঘরের ভিতরেই ক্লীন করানর ব্যবস্থা করবে । 
উঠে কোথাও গিয়ে স্নান করতে নিষেধ করবে * 
অনেক পোয়াতী ৯১০ দিনে ঘাটে গিয়ে নান 
করায় জর বিকার হয়ে মার! গিয়াছে । 

১৭1 জন্ক লাজ্পন্পী-_ কেবল শুয়ে শুয়ে 
আলম্তে স্বভাঁব হয়, তাই প্রথম সপ্তাহের পর হাত, 
পা. কোমর পাঠ ডলে দিয়ে শুকনে। তাপ দিবে। 
শুয়ে শুয়ে হাত পা একবার গুটিয়ে একবার ছড়িয়ে 
কসরত করলে টিলে পেট শক্ত হয়, আর শরীরে 
বল আসে। উঠে বসা অভ্যাস করলে মাথ। ঘোরা 
কমে যায়। বার কতক এই নিয়মে অঙ্গ চালন! 
করলেই শরীরটা ক্রমে ভাল হয়ে অ!সবে। যাদের 
যমজ হয়, পেটে বেশী জল হয়, বছর বছর ছেলে 
হয়ে পেট বড় হ'য়ে পড়ে তাহাদের এইরূপ করা. 
বিশেষ প্রয়োজন । পেটে ব্যাথা বা কোন রোগ 
থাকলে ওরূপ করবে না। 

১৮1 এম্পম্য শলীল্ক্ষা1_চতুর্থ সপ্তাহে 1 দেড় 
মাসের শেষে একবার শেষ পরীক্ষা করবে। 


২৯ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


জরায়ু যদি সরে গিয়ে থাকে, তবে চিকিৎসক 
ডেকে ইহা ঠিক জায়গায় বসিয়ে “পেপারী” দিয়ে 
রাখতে হবে । যদি শাদ| বা রক্ত আৰ হয়, প্রজার 
বাহ. অসাড়ে হতে থাকে, যোনিতে পট পট শব্দ হয় 
বা অপর কোন উপপর্গ থাকে, তবে ডাক্তার ডেকে 
'দেখাবে। 


স্তন দুগ্ধ পানে নিয়ম পালন 


৯1 শুন্বগ্দস্পাত্লে শ্রক্রতভ্ভ শ্পিশ্ক্ষা। ৪ 
প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বর্তমানে রমণীগণ সন্তান 
পালনের অতি প্রয়েজনীয় নিয়মগুলিও প্রতি- 
পালন করিতে অসমর্থ । অতএব প্রত্যেক রমণী 
এই নিয্নমগুলি পালন করিতে চেষ্টা করিবেন। 
প্রসুতিদ্বের মধ্যে সন্তানকে স্তন দুগ্ধ পান করাইতে 
সাধারণতঃ নিপ্নলিখিত দৌষগুলি দেখিতে পাওয়া 
যায় ২০ 

৭1 আক্ভুতুজ্র শুলএ্রাল্য 5-_ আতুরে 
ছেলেকে কি উপায়ে দুগ্ধ খাওয়াইতে হয়, তাহ! 
অধিকাংশেরই ধারণা নাই। সন্তান প্রসবের প্রথম 
ছুই দিবসের মধ্যে প্রসূতির স্তনে ছুধ থাকে ন! 
ব'লে অনেকে গাভীর দুধ খাওয়াইয়! থাকেন। ইহা 
নবজাত শিশুর স্বাভাবিক খান্ত নয়। এজন্য 
নানা প্রকার পেটের অন্থখের কারণ হইয়া 
থাকে । আতুর ঘরে ছেলেকে পরিষ্কার করবার 


॥ 


১০০ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্য্য । 


পরেই স্তন ধরাবে। এ সময় স্তনে যে আঠা আঠা 
দুধ থাকে, তাহাই উহার পক্ষে যথেষ্ট । উহা 
পান করিয়াই ছেলে বেশ বাচিতে পারে। এই 
সময়ে গরুর দুধ খাওয়ান উচিত নয়। তকে 
মতৃদুগ্ধের অভাব হইলে গোদুগ্ধ মাতৃঢুদ্ধের অনুরূপ 
করে”? পান করান যেতে পারে। প্রথম দ্দিন 
গুসবের ১২ ঘণ্টার ভিতর ৬ ঘণ্টা অন্তর স্তন 
ধরাইবে। বেশী টান্লে ছেলের ও পোয়াতীর 
উভয়েরই কষ্ট হয়। প্রত্যেক স্তন ১০১৫ মিনিট 
পরে টানতে দেবে । ছেলে যদি ভাল টান্তে ন। 
পারে তবে ৪ ঘণ্টা অন্তর টান্তে দেওয়া যাইতে 
পারে। ছেলে বর্দি আরও খাবার জন্য কাদে. 
প্রত্যেকবার স্তন টানবার পর চা চামচের এক চামচ 
ফুটান জল দিবে। এই সময়ে এ সন্তানকে কিছু 
কিছু মধু খাওয়াইবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই ব্যবস্থাটা প্রশস্ত। কেহ কেহ ফোটান বিশুদ্ধ 
জলের সহিত (১ পাইন্টে ১ চামচ) ছুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত 
করিয়া পান করাইয়া থাকেন। এ ব্যবস্থাও মধু 
অভাবে প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। মাতৃছ্‌প্ধ নবজাত 
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শিশুর প্রকৃতি নির্দিষ্ট ও স্মার্ত খাদ্য । মাতৃছ্প্ধরূপ 
অযুত শিশুর অন্ততঃ ছয় মাস বয়স পধ্যন্ত পান 
করাইলে উহার পৃক্ষে সমূহ মঙ্গল । মাতৃদুগ্ধ পানে 
দুপ্ধপোষ্য শিশুর জন্মগত অধিকার আছে। প্রসবের 
পর সর্বপ্রথম মাতৃস্তনে ছগ্ধ সঞ্চার হয়, সেই 
দুগ্ধ আঠার মত এবং খুব গাঢ়। ইহা 
সন্তানকে পান করাইলে, উহার প্রস্রাব ও কোষ্ঠ 
পরিক্ষার হয়। পরম কারুণিক ভগবান মাতৃগর্ভে 
জীবের স্থষ্টি করিয়া তাঁহার বক্ষে শিশুর আহারের 
ব্যবস্থার জন্ত দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া থাকেন। উহাই 
শিশুর সর্ববাঙ্গ পুষ্টি সাধনে একমাত্র খাদ্য । অতএব 
'মাতৃছপ্ধ ব্যতীত শিশুর সম্যক পুষ্টিলাভ করা 
সম্ভবপর নয়। ইটালি দেশের কোন কোন গ্রামের 
অধিবাসীগণ অতিশয় অস্বাস্থ্যজনক পারিবারিক 
অবস্থায় বাস করিলেও তথাকার কৃষক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মাতৃহ্প্ধপায়ী শিশুগণ এতই হষ্ট পুষ্ট দেখা 
যায় যে, তাহাদের তুলনায় কৃত্রিম উপায়ে সফত্বে 
প্রতিপালিত এবং আদর্শ আবহাওয়াতে রক্ষিত 
শিশুগণের অবস্থা অতিশয় হীন বলিয়া বিবেচিত 


৩০২ নারীজীবন ও প্রন্থতি-পরিচধ্যা ৷ 


হয় বিলাতের লোকাল গভর্ণমেন্টের রিপোর্টে 
প্রকাশ তিন মাসের অনধিক বয়স্ক যে সকল শিশুকে 
আংশিক ব1! সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম খাগ্ঠ দেওয়া 
হয়, তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা মাতৃছুগ্ধে পালিত সম 
সংখ্যক শিশু অপেক্ষা ১৫ গুণ বেশী । অতএব 
সর্ধবদা মনে রাখিতে হইবে যে, স্তন্পায়ী শিশুর 
পক্ষে গোছুপ্ধ প্রভৃতি কখনও নারী ছুগ্ধের স্থান 
অধিকার করিতে পারে না। শৈশব অবস্থায় 
মাতৃছুপ্ধের অম্যক্‌ অভাবে কৃত্রিম দুগ্ধ পানের 
দোষে পরিণত বয়সে অধিকাংশ অসুস্থতার কারণ 
ঘটিয়া থাকে । 

৩। এচ্ছতুল আীীদেত এক্ল ৪_যে কোন 
কারণে ছেলে কীদিলেই তাহার ক্ষুধা না হইলেও এ 
সন্তানকে স্তনের বোটা যুখে দিয়া শাস্ত করন 
হয়। এইরূপ করায় স্তন পান করার নিদ্দিষ্ট 
সময় ঠিক থাকে না এবং ছুধ হজম হয় না। 
ফলে এ দুধ ছানা হ'য়ে পেট কামড়ায় । ইহাতে 
ছেলে আরও কীদে, কিন্তু পোয়াতী এ অবস্থায়ও 
স্তন দিতে থাকেন। শেষে এ দুগ্ধ অকুলান হয় 
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তেবে, গরুর হুধ দিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে 
পেটের অস্থথও্ বাড়তে থাকে এবং প্রসূতিও 
ক্রমে দূর্বল হয়ে পড়েন। শিশুর কীাদিবার 
আরও নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে! 
উহার পেট ব্যথা করিতে পারে, গায়ে কোন 
পিন ফোটা বা পিছনে উচু বোতাম লাগায় 
অথবা গরম বাঁ শীত বোধ করায় শিশু অস্থৃবিধা 
বোধ ' করায় কাঁদিতে পারে। পিপীলিকা 
বা ছারপোকার অত্যাচারেও শিশু কণদিতে 
পারে। অতএব শিশু কাদিলেই প্রথমতঃ উহার 
কারণ জানিয়া তৎপর তাহার কষ্ট দূর করিতে 
হইবে। কাদার ফলে পুনঃ পুনঃ অতিমাত্রায় ছুগ্ধ 
পান করাইলে, শিশুর বমন, পেট ফাঁপা, উদরাময় 
হইতে পারে। এজন্য শিশুকে প্রতিদিন নিয়মিত 
ভাবে সময় মত পরিমিত দুগ্ধ পান করাইকে। 
স্তনে ছুপ্ধ সঞ্চার হওয়ার পর প্রথমতঃ ২মাস বয়স 
হওয়া পধ্যন্ত ৩ঘন্টা অন্তর এবং তৎপরে ৪ ঘণ্টা 
অন্তর ঘড়ি ধরিয়।৷ তাহাকে মাতৃদুগ্ধ পান করাইতে 
হইবে । উভয় স্তন পর্য্যায়ক্রমে সমান ভাবে 


৩৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


টানিবার অবসর না দিলে এক স্তনই অধিকক্ষণ 
টানিলে জন্তান পরিমিত ছপ্ধ 'পাইলেও অপর 
স্তনে ছুগ্ধ সঞ্চার হেতু ভার বোধ হইবে। এই জন্য 
প্রস্থৃতি কষ্ট অনুভব করে। পরস্ত এ স্তনে ছুদ্ধ 
বেশীক্ষণ সঞ্চিত হওয়ায় উহা নান। কারণে দুষিত 
হইতে পারে । এজন্য পুনরায় এ স্তন্ত পানে 
সন্তানের পেটের অসুখ হইতে পারে। 

স্তন পান করাইবার পর শিশুকে বিশ্রাম 
-দিবে। সাধারণতঃ এ সময়ে শিশু ঘুমাইয়। পড়ে। 
কিন্তু এ সময়ে উহাকে উত্তেজিত করিলে হজমের 
ব্যাঘাত হয়। এজন্য শিশু অনুন্থ হইয়া পড়ে। 
অতএব সন্তানকে শান্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । 

অধিকাংশ শিশুর ১ বছর বধল পধ্যন্ত রাত্রি 
কালে একবার ছুপ্ধপানের প্রয়োজন হয়। ছুপ্ধ- 
পানের নির্দিষ্ট সময়ে শিশু নিব্রিত থাকিলেও 
তাহাকে জাগাইয়া খাওয়ান প্রয়োজন। কিন্ত এ 
ব্যবস্থা নিষ্ঠর বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। 
কারণ নিয়মান্থবর্ীতার ব্যতিক্রমে, শিশুর অজীর্ণ 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা ৩০৪ 


দোঁষ প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ, তাহা তাহার নিদ্রার 
ব্যাখাত অপেক্ষা অধিক দোষণীয়। 

নিয়মনিষ্ঠায় শিশু যত শীঘ্র অভ্যস্ত হয়, 
ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল । প্রস্থৃতির স্তন হুগ্ধ 
অস্বাভাবিক প্রকারে বৃদ্ধি পাইলে, এ ছুগ্ধ গালিয়। 
ফেলিতে হইবে এবং স্বাভাবিক না হওয়া 
পর্যন্ত এ ছুপ্ধপান করিতে দিবে না। এই 
ব্যবস্থায় শিশুর পেটের অন্ুখ নিবারণ কর! 
সহজ হয়। 

81 ছুঞ্ন জাঁড়ভু মধ্যে মধ্যে পোয়াতীর 
স্তন দুগ্ধ অন্বাভাবিক প্রকারের বৃদ্ধি পায়। এই 

" দুধ পান করায় শিশুর পেটের অস্তবখ হইয়া থাকে । 
এইব্ূপ অবস্থায় মাতার বিশেষ সাবধান হওয়া 
উচিত । 

৫1 হুঞ্য সভা কালে আভ্ডাল্ 
হালঞ্খীল্ত্ডা গ্-প্রসুতির ছুগ্ধদঞ্চার কালে জঘন্য 
খাছ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মনের আবেগ 
প্রভৃতি কারণে স্ত-শ্হুপ্ধ দূষিত হইতে পারে, অগবা 
হাস পায়। 


রং 


৩৯৬ নীরীজীবন ও প্রহ্থাতপরিচধ্যা। 


৬। জ্ুতন্বক্প এ্ীট্রা্স ক্ষ স্তনের 
বোটায় কোন প্রকার ক্ষত হইলে অথবা কোন 
কারণে প্রদাহ হইলে কিন্থা প্রসূতি জ্রাদি রোগ 
ভোগ করিলে তাহার. স্তন শিশুকে দেওয়া উচিত 
নয়।. অথচ এ নিয়মটা প্রালন করিতে খুবই কম 
দেখা যায়। 


৭। উত্ডঅ্িন্ে ব্যবহার ৪_-উভয় 
স্তনই পর্যায়ক্রমে সন্তানকে সমান ভাবে টানিবার 
অবসর দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক মাতা 
অসাবধানতা বশতঃ এ নিয়ম্টা পালন করেন ন1। 


৮। ভ্ুন্ব তল পন্ল তুল ৪5 
অনেকে স্তন পান করাইবার ঠিক পরেই সন্তানকে 
দোলাইয়া থাকেন, অথবা ঘুম পাড়াইবার জন্য 
ঝাকিতে ঝাকিতে দুধ তুলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা 
করেন। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন কর! দরকার ; 
অন্যথায় এ সন্তান ক্রমশঃ দুর্ববল হইয়া। পড়ে । 


৯ আ্ীজ্ি্ে শুল্ন ০চওজ! ৪--অনেক 
স্ত্রীলোক রাত্রিতে ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়া পুনঃ 


নারাজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা । ৩৪৭ 


পুনঃমাই দিয়া খাকেন। ইহা কুপ্রথা। শিশুরও 
বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এবং বিশ্রামের অভাবে 
স্তনযুগলেও দুগ্ধের সঞ্চার হয় না। 

১০1 খনন জগ শান ুল্লান্লে ন্যা ৪2 
অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, রাত্রি জাগরণ ও 
অসময়ে ভোজনের পর, ক্রোধ, শোক,» 
ভর়াি মানসিক উত্তেজন1 কালে, অথবা গর্ভাবস্থায় 
মাতৃ ছুগ্ধ বিকৃত হয়। এই জন্য শিশুর পক্ষে উহা 
অহিতকর। স্তনদান কালে যদি বোঝা যায় ফে 
প্রস্ুতির - শিরোধুর্ণন বা মাথাঘোরা, দৃষটসুঙ্ষতা, 
অধিক হৃদ্স্পন্দন, শ্বাসকষ্ট বা কম দোম, অথবা 
- নৈশ ঘন্ম প্রভৃতি উপসর্গগুলি উপস্থিত হইয়াছে 
তখন এ প্রসূতির স্তনদান স্থগিত রাখ! উচিত। 
কিন্তু এ বিষয়ে কোন মহিলীকেই সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে দেখা ষায় না। এই নিয়ম প্রতিপালন 
করিতে অবহেলা করিলে, অচিরেই মাতার যল্্া 
'ক্লোগে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা অথবা নিজে এ রোগে 
আক্রান্ত হইয়া সন্তানকেও এ রোগে আক্রান্ত* 
হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। 


৩০৮ নারী-জীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা। 


১১। ভ্্নেল্র অক ৪£-প্রত্যেক বার দুগ্ধ 
পান করাইবার পুর্বেব ও পরে পরিদ্কৃত বস্্ধণ্ড গরম 
জলে ভিজাইয়৷ তদ্বারা স্তনের অগ্রভাগ ধৌত করা 
উচিত এবং তৎপর কিছু দুধ গালিয়া ফেল! উচিত। 
অথচ এ নিয়মটাও মোটেই প্রতিপালন করিতে 
দেখা যায় না, এজন্য স্তনে প্রদাহ হয়, অনেক 
সময় পাকিয়া ফোলা হয়। কারণ অপরিষ্কত 
রাখার ফলে ছুধের ধার দিয়া স্তন মধ্যে দুষিত রেগ 
বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে এবং এ বিকৃত দুধ পাঁন 
করিলে সন্তানের নানাবিধ পীড়। হইবার সম্ভাবন। 1 

১২। সাভাক্প অসাবপ্বীনভ্ডা ৪--অনেক 
জ্ীলোক অনাবধানতার দরুণ সন্তানকে স্তন* 
দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং তাহার 
স্তনের চাপে নাক ও মুখমণ্ডল ঢাকা পড়িয়া 
এ সন্তানের হঠাৎ শ্বাসরোধ হওয়ায় স্ৃত্যু হইয়া 
থাকে । এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। 
এবং নির্জন কক্ষে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে সন্তানের 
কল্যাণ কামনায় তদগত চিন্তা ত্রহ্মচারিনী 
ভাপনীর মত নিষ্ঠ! সহকারে সন্তানকে স্তন পাঁন 





নারী-জীবন ও প্রস্থতি পরিচর্যা ৩০৯ 


করাইবে। স্তন পাঁনকালে, বার বার ছেলেকে 
ফ্রোড় হইতে নামাইয়া সংসারের যাবতীয় কাজের 
জন্য ছুটিয়া বেড়াইলে চলিবে না, বেড়াইতে 
বেড়ইতে ছ্ধ দানের অভ্যাস ভাল নয়, কারণ চলা 
ফেরা করিলে অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গে স্তনযুগলও 
নডিতে থাকে ও শিশুর পানাকুল অধরপুট হইতে 
স্তনের বোট ক্রমাগত খসিয়া পড়ে। এইরূপ 
আচরণ শিশুর পক্ষে যেমন বিরক্তিকর তেমনই 
অমঙ্গলজনক এবং পরিণামে উহার স্বভাব খিটখিটে 
হইয়া থাকে । শিশুর প্রতি মাতার ব্যবহার ভাল 
হইলে সন্তানের স্থভাবও তদন্থুযায়ী গঠিত হইবে । 
১৩। শুন হাঁড়ান্বান্ল লসক্স ৪৯ মাস 
হইতে ১২ মাস অবধি, যে সময় সম্মুখে ৬।৭টা 
দাত উঠিতে থাকে, সেই সময়ে ছধ ছাড়ান 
প্রশস্ত। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে ৯ 
মাসের পুর্ব্বে ছুধ ছাড়ান উচিত নয়। দাত 
উঠতে যদি দেরী হয়, ছেলে যদি খুব দুর্বল 
থকে এবং পোয়াতীর যদি কোন কষ্ট ন! 
হয়, তাহা হইলে এক বছর পধ্যন্ত স্তন দেওয়া 


৩১০ নারীজীবন ও প্রস্ছতি-পরিচর্ধ্য! ॥ 


যেতে পারে । এই সময়ের পরে, ছুধ খারাপ হইয়া 
যায় এবং পোয়াতীও স্তন দিলে ছূর্বব্গ হইয়া পড়ে । 
দাত উঠিবার সময় ছেলের সাধারণতঃ পেটের অন্তু 
হয়, এজন্য অত্যন্ত দূর্বল হইয়া পড়ে। অতএব 
এক ছাচ দাত উঠবার পর আর এক ছাচ দাত 
উঠবার পূর্ব স্তন ছাড়ান উচিত । 

স্স্ম মাসেল শ্ুর্দধে সুল ছহণভ্ঞান্ন 
ন্লিল্ক্রিনম্ধিভ কাত অত্সোজন্য হজ ৫ 
যথা ৫-- 

১। ম্যালেরিয়া রোগের কৃপায় বা অন্য কোন 
রোগের দরুণ পোয়াতী অত্যন্ত ছুব্বল হইলে। 

২। যক্ষ্মা, গল্মি, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক * 
ছোয়াচে রোগ হইলে । 

-1৩। গর্ভ হইলে। কারণ গর্ভাবস্থায় ছধ 
খাইলে, ছেলের অসুখ হয়। অন্তবিধ কোন কারণে 
স্তনের ছুপ্ধ না থাকিলে .অথবা সন্তানের দৃগ্ধ সহ্য 
না হইলে । 

পুর্বোক্ত কারণগুলি না ঘটিলে নবম মাসের 
পুর্বে কখনও স্তন ছাড়ান উচিত নয় । একেবারে" 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা ৩১১ 


হঠাৎ দুধ ছাড়ান উচিত নয়। প্রথমাবস্থায় কয়েক 
দিন যাবৎ শুধু দিনের বেলায় স্তন দিবে । তাহার, 
পরে দিনে ২ বার ক'রে দিবে । এইরূপ ভাবে দুধও 
ক্রমে শুকায়ে আসবে । ছেলে যর্দি কিছুতেই,স্তন 
ছাড়তে না চায় কিংবা আর কিছু খেতে না চাঁয়, 
ক্ষুধায় কিছু কিছু কষ্ট ভোগ করিতে দেওয়া উচিত । 
তাহা হইলে অন্ত খাদ্য খাইবার ইচ্ছা আপনা 
হইতে জাগিয়া উঠিবে। এ সময় মায়ের খুব ধৈর্য্য 
অবলম্বন করা চাই এবং খুব সাবধান থাকা চাই। 
নইলে স্তন ছাড়াবার পর ছেলে দুর্বল হ'তে 
পাঁরে অথবা সামান্য কারণে অন্য ব্যারামও হ'তে 
পারে। এজন্য মায়ের সদা সর্বদা সাবধানতা 
: অবলম্বন করিতে হইবে । 

১৪ । ০ছছেলক্ল ল্িজ্ঞান্লা &__ছেলেকে 
সাধারণতঃ স্বতন্ত্র বিছানায় রাখাই সঙ্গত। ইহাতে 
আকম্সিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম হয়। মাতার 
নিঃসারিত প্রশ্বাস-বায়ুর দ্বারা, উহার শ্থার্-বায়ু 
দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম হয় এবং মাতারও 
রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ দুধ খাওয়াইবার ইচ্ছ! 


্ 
৩১২ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য। | 


জাগিয়া উঠে না। অতএব ছেলেকে আলাদা 
বিছানায় শোয়াবে এবং রাত্রে নিদ্ধারিত সময় 
ছাড়া শুন দেবে না। 

১৫ শুন্মহুগ্ছসাশন্েক্র সম ন্িক্- 
স্পঞ গ্- নিয়লিখিত পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্যেক 
প্রদূতি শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিবে। 











শিশুর বয়স; দিবসে | রাত্রে - ছুগ্ধপানের 


অন্যায় কতবার কতবার ৷ বিরামকাল 





১। জন্মের 
২য় ও ৩য় 
দিবসে | ৪ বার ১বার | ৪ ঘণ্টা 
২। তৎপর [ 


২য় মাস | 

পযন্ত ৮ বার | ২বার | ২৩ ঘণ্টা 
৩। ৫ম মাস ৃ 

পর্যন্ত | ৬বার | ১বার | ৩৪৪ ঘণ্টা 
৪। ১ বহসর 








পর্য্যস্ত ৫ বার «বার | ৪ ঘন্টা 


নারী জীবন ও প্রস্থৃতি পরিচর্যা! । ৩১৩ 


. নবীনা পোয়াতী উপরের লিখিত নিয়মগুলি 
নিয়মিতভাবে পালন করিলে নিজের সন্তানের এবং 
সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে, 
অতএব এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে প্রতিনিয়ত 
মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবে। শিশু-মঙগল 
ও মাতৃ-মঙগল সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতি পাড়ায়, 
বা বস্তিতে সকলে একত্রিত হইবে। তথায় 
প্রত্যেকের কুশল প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ 
অভিজ্ঞতা অনুসারে নিজের আত্মীয় স্বজনের এবং 
প্রতিবাপিনীদিগকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে 
সন্তান পালনের সছ্ুপদেশ প্রদান করিবে । এক- 
. মাত্র এই উপায় অবলম্বন করিলেই মাতৃজাতির ও 
শিশুকুলের অকাল মৃত্যু নিবারণ করা সম্ভবপর 
হইবে । 


শুম্ন-কুগ্রদ ভজ্ঞাতুন ৪ 

১। স্তন-ছুগ্ধ শুকাইয়া অথবা ছুষিত হইয়া 
গেলে তৎপরিবর্তে গো অথবা ছাগ ছুগ্ধই 
প্রযোজ্য । স্বাভাবিক গো-ছুপ্ধ মাতৃ-ছুপ্ধ ভইতে 


৩১৪ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্য]। 


হজম করা দুঃসাধ্য । এজন্য নিন উপায়ে গো-ছুগ্ধকে 
মাতৃ-দুপ্ধের মত করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে 
হইবে। 


ছুগ্ধের সহিত সমসান্ন ভাগ জল মিশ্রিত 
করিয়া উহাকে উত্তমরূপে ফুটাইয়া নিতে হইবে । 
খাওয়াইবার সময় কিঞ্চিৎ মিশ্রি অথবা চিনি 
ব্যবহার করিবে । উহার সহিত প্রতি বারে 
কয়েক ফোটা, কড্লিভার অয়েল অথবা পণীর 
মিশ্রিত করিয়া খাঁওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। 
কখনও, ঠাণ্ডা জল মিশাইয়। খাওয়াইবে না । 


২। ৫শত্িউি জজ আনাম 
ক্ুশ্শ্বগ উচিত সহে 4 এবপ খাগ্ভ পান " 
করার ফলে শিশুর ৬ মাস বয়সের পূর্বেই 
নানা ব্যাধির স্থত্টি হয়; যেমন-_রিকেউস্ 
স্কার্ডি ৷ এবং নানা প্রকার পেটের পীড়া । যদি 
কোন ৰিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত পেটেণ্ট ফুড 
না খাওয়াইলে চলিবে না, বুঝা যায় তখন সঙ্গে 
সঙ্গে শিশুকে কিছু বেদানা, আঁছুর, কমল! 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচধ্য| ৩১৫ 


ইত্যাদি ফলের রস এবং কড্লিভার অয়েল দেওয়া 
নিতান্ত আবশ্যক । 

৩। জাধারণতঃ-_শিশুর প্রতি অদ্ধ সের 
ওজনে আর ছটাক গো-ছুগ্ধ ব্যবহার করিবে । 


শ্শি৬জ দুহভ্ক্স হইত্ডিছ্ে কিনা 
কিসে ভুক্ত 

১। অতিরিক্ত ক্রন্দন এবং পা গুটাইয়া 
রাখা! । 

২1 টক্‌ গন্ধ যুক্ত অথবা চাকা চাকা বমি । 

৩। পেটের অসুখ--সবুজ রংষের ছুর্ন্বযুক্ত 
- অথবা শুড়ি শুড়ি মত এবং কক মিশ্রিত বার বার 
মলত্যাগ । 

এই সব হইলে শিশুকে ৪৮ ঘন্টা ছৃপ্ধ বন্ধ 
রাখিয়া, পাত্ল। বার্লি একটু চুণের জল অথবা 
চাউল ধোয়। জল দিবে । তাহাতে না কমিলে 
স্থৃচিকিৎসক ভাকিবে। 

চিতল জুল শ্রস্তভ  শুীতলী ৪ 
একটা পরিষ্কৃত এনামেল বা কাচ পাত্রে খানিকটা! 


৩১৬ নারীজীবন ও প্রশ্তি-পরিচধ্যা । 


চুণ বিশুদ্ধ জলে গুলাইয়া রাখিবে। একটা 
পরিষ্কার কাপড়ের পলিতা পাকাইয়া উহার 
এক অগ্র এ পাত্রের চুণ মিশ্রিত জলে রাখিবে 
এবং অপর অগ্র পূর্নেধাক্ত পাত্রের কিছু নীচে 
আর একটী পরিষৃত এনামেল বা কাচ পাত্রে 
রাখিবে। এই প্রণালীতে চুণের জল ক্রমে 

৮ 


কৈশিক আকধণে নিয়স্থিত পাত্রে আসিবে । এ 
জল পরিমিতরূপে পথ্যের সহিত ব্যবহার করিবে । 


জ্পল্লিশ্শিভ | 
দম্পতি-জীবন। 
পূর্বে মাতৃত্ব ব্র্ষচর্য্য অধ্যায়ে প্রকৃতির বিভিন্ন 
ভাবের বিকাশ ও তাহার তাতপধ্য অনুভব করিয়া 
গৃহস্থ আত্ম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেওয়া হই- 
যাছে। অতঃপর গৃহস্থ আশ্রমে দম্পতি যুগল কি 
উপায়ে জীবনযাপন করিবে তাহাও সংক্ষেপে প্রকাশ 
করা প্রয়োজন। গৃহস্থ আশ্রম যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম 
তাহা ভারতের খধিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়। গিয়াছেন। 
জীব-জগতে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে পারি 
যে পৃথিবীতে সাধারণতঃ কেহই একাকী আসিতে 
ইচ্ছুক নয়। প্রত্যেকেই লঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য 
ব্যাকুল হইয়া পড়ে । প্রকৃতির ইহাই নিয়ম । এই 
নিয়মেই ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়! প্রকৃতি তাহার 
নিয়োগ কর্তার উদ্দেশ চালাইয়া আসিতেছে । 
মানুষ তাহার বিবেক বুক্ধির দ্বারা সংযম অভ্যাস 
ভিন্ন প্রকৃত মানুষ হইতে পাঁরে না) তাই ব্রহ্মচর্/- 


৩১৮ নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। 


শ্রমে তাহার যথার্থ সংযম শিক্ষা করা একান্ত 
কর্তব্য। বালক বালিকার. অতি শৈশব হইতেই 
সংযম অভ্যাস করান যে কেন প্রয়োজন তাহা 
সম্যক একবার ভাবিয়া দেখুন। সংযমের অতাকে 
দুল্পভি দম্পতি-জীবন কখনও স্থখের হইতে পারে 
না। স্বুখ সাধনার সামঞ্রী। বদি সংসারে অনন্ত, 
স্বখের অধিকারী হইবার ইচ্ছ। থাকে, তাহা হইলে 
তাহার জন্য সামান্য কিছু সাধনা সকলেরই করা 
উচিত! এ সাধনা একেবারেই কষ্টসাধ্য নহে, 
তবে একটু অভ্যাসের প্রয়োজন। সংযম অভ্যাসের 
মধ্য দিয়া যাহারা. বাল্যকাল হইতে গড়িয়া উঠে, 
তাহাদের পক্ষে এরূপ সাধনা মোটেও কষ্টকর হয়. 
না এবং তাহারাই সংসারে শীন্তিস্থাপন করিতে - 
সমর্থ হয়। অপরিণীমদর্শী যুবতী, একবার বেশ, 
ভাবিয়া দেখ তুমি সংসারে শান্তি চাও না দুঃখ 
'চাও? যদি শাস্তিকামী হও, তবে ধষিবাক্য স্মরণ, 
করিয়া সাবিত্রী, দময়ন্তীর মত নিজ স্বামীর মঙ্গল 
কামনায় তোমার চরি্রটীকে নিশ্মলভাবে ক্রমে 
গড়িয়া তোল। তোমার ন্যায় নারীর পক্ষেই সাধনা 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা। ৬১৯ 


সিদ্ধি লাভে তুমি তোমার অতি প্রিয় স্বামীকে ও 
স্েহময় সন্তানকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা! 
করিতে পারিবে । 


ভ্রমবশতঃ কামোদ্দীপ্তা হইয়া চিরদিনের জন্য 
বৃখা নশ্বর ভোগবিলাসে পাশ্চাত্যকামিগণের অনু- 
করণে জীবনকে তিলে তিলে দগ্ধ করিও না। 
জ্রীভগবানের কৃপায় তাহার স্থষ্টিরোধ করিবার কোন 
ক্ষমতাই তোমার নাই। অস্বাভাবিক উপায়ে গর্ভ- 
রোধ করিতে গিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিকে ডাকিয়া 
আনিও না। প্রয়োজনমত সুচিকিতসকের ব্যবস্থা 
এহণ করাই সঙ্গত বাবস্থা । 


দাম্পত্য-প্রেম সর্ববশ্রেষ্ঠ এবং তাহার উপরেই 
সংসারের স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। যথার্থই এই প্রেমে 
নরনারীর হৃদয় উদ্বেলিত হওয়ায় সংসারে: নন্দন 
কাননের স্থ্টি হয়। মানুষ যখন সংসারের নানা 
চাপে পড়িয়া স্বালায় জ্বলিয়।৷ পুড়িয়া উন্মত্ত হইয়! 
উঠে তখন একমাত্র দাম্পত্য-প্রেমহ তাহাদের শান্তি 
আনয়ন করে। , 


৩২০ নারীজীবন ও প্রস্থতিষ্পরিচধ্যা । 


যাহাদের চিত্তসংযম নাই, কাম প্রবৃত্তি যাহান্দের 
প্রবল তাহারা কিছুতেই দাম্পত্য প্রেম বজায় 
রাখিতে পারে না। এজন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
কতকগুলি অল্লায়ু রুগ্ন পুত্র ঝন্ঠার জনক জননী 
হইয়া সংসারের সমস্ত সখ নষ্ট করিয়া ফেলে। 
অথচ দাম্পত্য প্রেমের চরম ও পরম উদ্দেশ্য ধরায় 
সৌন্দর্য বিচার করিয়া স্থথ শান্তি ও সংসার নির্বাহ 
করা। এই প্রেমে আবদ্ধ হইযা স্থখের সংসার 
প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করাই স্ত্রীপুরুষের একমাত্র ' 
কর্তুবা। বিধাতার মহত ইচ্ছা সাধন করিয়া মানুষ 
সামগ্রম্ত রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই চিরকাল 
কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে । কিন্তু এই সামপ্তশ্ত- 
রক্ষা করিতে পারিলে দাম্পত্য প্রেম কখনই ক্ষুপ্ 
হইতে পারে না। ে উপায় অবলম্বন করিলে এই 
দাম্পত্য প্রেম রক্ষা হয় তাহা প্রত্যেক নরনারী 
ভাবিয়া দেখিবে। এই প্রেম অটুট থাকিলে ছুঃখ 
. মনুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। নরনারী যদি 
“নুস্থ ও সবল থাকে, তবেই দাম্পত্য প্রেম ফুটিয়া 
উঠে এবং সংসারে শান্তি স্থাপিত হয় । 


নারীজীবন ও প্রস্থতি-পরিচধ্যা । ৩২১ 


গৃহস্থ ধর্ষনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার পর 
'ম তুরে দায়ীত্ব উপলব্ধি করিয়া যে সকল নারীর 
বিবাহ, তাহাদের সংসার সাধারণতঃই স্থুখের হয়। 
বসর বৎসর সন্তান প্রসব করিয়াই নারী বৃদ্ধতা 
প্রাপ্ত হয় অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু সম্তান প্রসব 
করাই যে স্থস্থ ও সবল নারীর স্বাভাবিক শারীরিক ধ 
ধর্ম । তবে শরীরের ধশ্ম রক্ষা করার জন্যও 
সাধনার আবশ্যক । মাত! আসন্ন পিপাসা উন্মত্ত 
হইয়া সংসারে অশান্তি আনিবেন না। 


8০18৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্স্থ ও সবল নারী নিয়মিত 
ভাবে গাহন্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিবেন। পরে 
স্থৃচিকিতসকের পরামর্শমত চলিয়া বানপ্রস্থের কার্ধ্য 
আরম্ত করিবেন । 


১ 


মাতৃমঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল অনুষ্ঠান । 


বর্তমান যুগে দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা অবশ্য 
একবার ভাবিবেন এই বাঙ্গলা দেশে প্রসবকালে 
-১৯২৯ সালে ৪৬৯৭টী মাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং 
ভারতবর্ষে প্রতি বদর ৬০০০ প্রসূতি মারা যায়। 
অথচ সমগ্র আমেরিকায় ২০০০ মাতৃদেবীর মৃত্যু 
হয়! 

ইংলগ্ডে যে বয়সে হাজার শিশুর মধ্যে ৭০ 
জনের মৃত্যু হয়, বাঙ্গলা দেশে সেই বয়সে হাজারে 
২০০ শতেরও অধিক শিশু কালকবলে পতিত 
হয়। বার বৎসরের বালকের অকাল ন্ৃত্যু জন্য 
সাধারণ প্রজার নিকট পূর্ণ বন্ধ রামচন্দ্রের যে দেশে 
কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল আজ কাল্রোতে তাহার 
অবস্থা কোথায় ! মান্তা তুমি তোমার সন্তানের 
মঙ্গলের জন্য একবার ভাব ; বুঝিবে এরূপ অবস্থার 
জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা যে ভাবে শিশুকে 
লালন পালন করিবে তোমার দেবশিশ তেমনই 


নারীজীবন ও প্রস্থৃতি-পরিচর্ধ্যা । ৩২৩ 


বন্ধিত হইবে। তোমার দায়ীত্ব তুমি বুঝিয়া লও, 
তুমি তোমার কর্তব্য নিদ্ধীরণ কর। শিশুমৃত্যু 
ও মাতৃম্তত্যু নিবারণ করা তোমার শিক্ষা দীক্ষার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 

শিশুই জাতির মেরুদণ্ড । 'ভূর্ববল ও অপূর্ণ দেহ 
শিশু জাতির কলঙ্ক ও অশেষ অকল্যাণের কারণ। 
দেশের গৌরবময় দিনে শিশু দেবতার আদর 
ছিল। এজন্য নারী জাতির বিশেষ সম্মান ছিল। 
আজ বিকলাঙ্গ রুগ্ন ক্ষীণকায়া জননী এই জাতির 
বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে তাহার 
বৈশিষ্ট্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে নচে তাহার 
দায়ীত্ব অনুযায়ী কর্তব্য পালন করা হইবে না। 

বাজ।লা দেশে শিশু জন্মাবার পরে এক 
বসর শেষ না হইতেই হাজার করা ১৯৭টী, 
এক মাস মধ্যে ১৩২টী এবং ছয় মাসের 
মধ্যেই ৫৪টা মরিয়া যায়। বঙ্গমাতার শিশু _ 
বীচিবার অবকাশ পায় না এজন্য দায়ী কে? 
জাতিকে বাস্তবিক যাহারা প্রাণে প্রাণে ভাল 
বাসেন শিশুকে যাহারা প্রকৃতই স্সেহ করেন 


তহ৪ নারীজীবন ও প্রস্থভি-পরিচর্ধ্য | 


তাহাদিগকে আজ এই শিশু মৃত্যু রোধ করিতে 
হ'বে। এজন্ত প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গনারী তাহার 
তিবাসিনীদের সহযোগে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার 
মাতৃমঙ্গল ও শিশুমজজলদ আলোচনা করুন। 
স্থানীর স্বান্থ্াব্ভাগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করুণ। ধাত্রী কেন্দ্র অনুষ্ঠান করে নিজেদের 
অঞ্ুতা দূর করুণ। সরকার বাহাদুর আপনাকে 
দেয় টাকার কিছু অংশ এজম্য আজ ৫৬ বসর 
ব্যয় করিতেছেন ।' স্বাস্থ্য কর্ম্চারিগণ গতি সহরে 
ও গ্রামে গ্রামে এই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জদ্য 
আপনার দরজায় যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন। 
তাহাদের নিকট সকল বিষয় জানিতে পারিবেন 
প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ ১০১২ জন মাতা 
[ মলিত হইয়া ধাত্রী কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করবার 
চেষ্টা করুণ। আপনাদের জন্য স্চিকিংসক প্রতি 
সপ্তাহে একদিন ধাত্রীবিদ্ভা ও শিশু পালন 
ংবাদ সকল গ্রাম্য ভাষায় বিষয়টী ছবি ও ডামির 
সাহায্যে বুঝাইয়া দিবেন। গ্রামের ধাত্রীদের 
ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুণ 


ছি 





